পোপনীয় 


খ। দরবার হলের ঘটনা। 


(১) 


(২) 


২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময় ০৯০০-০৯৩০ ঘটিকা, দরবার হল। 


(ক) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল আনুমানিক ০৯০৫ ঘটিকায় বিডিআর এর ডিজি 
বিএ-১৪৩৯ মেজর জেনারেল শাকিল দরবার হলে প্রবেশ করেন (স্বাক্ষী নং ৩৯ এবং ২৫)। ঢাকা 
সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল মুজিব প্যারেড হস্তান্তর করেন। ডিজি ও ডিডিজি স্টেজে নিজ নিজ আসন 
গ্রহন করেন। বিডিআর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম জনাব সিদ্দিকুর রহমান (যিনি ২৫ 
ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের ৮/৯ দিনপর হৃদরোগে মারা যান) পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত 
করেন। দরবারে সকলকে সম্ভাষণ জানিয়ে ডিজি আগের দিনের প্যারেডের প্রশংসা করেন স্বাক্ষী 
নং ৩৯)। তারপর অপারেশন ডালভাত কার্যক্রম প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন৷ অপারেশন ভাল- 
ভাতের ডিএ সৈনিকরা সঠিকভাবে পেয়েছে কিনা তা ডিজি জানতে চাই'ল সৈনিকদের প্রতিউত্তর 
অনেকটাই ক্ষীণ ছিল। দরবারে সাধারণত সৈনিকদের যে ধরণের তাৎক্ষনিক স্বতঃস্ফূর্ত ইতিবাচক 
প্রতিউত্তর থাকে এক্ষেত্রে সে ধরনের ছিল না (স্বাক্ষী নং ১১)। 'ালভাতের কিছু হিসাব, 
সৈনিকদের ডিএ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন (স্বাহ্নী নং ৩৫)। অতঃপর তিনি বলেন, 
২০০৮ সালে আপনাদের শৃঙ্খলা ভাল ছিল না। অনেক অনাকা'খিত ঘটনা ঘটেছে (ভাষণ সংযুক্ত 
ক্রোড়পত্র) তখন সময় প্রায় ০৯৩০। এর কিছুক্ষণ পূর্বেই মেজর রুখসানা স্বাক্ষী নং )। 
দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখেছিলেন ০৯২৬)। এ সময় দরবার হলের পূর্ব দক্ষিন কর্ণারে থেকে টুপি 
ছাড়া ইউনির্ফম পরিহিত একজন অস্ত্রধারী বিডিআর সৈনিক (সিপাহী মাঈন ১৩ রাইফেল 
ব্যাটালিয়ন) দ্রুত গতিতে স্টেজে উঠে ডিজির দিকে অস্ত্র তাক করে ২রে। এ সময় ডিজি তার 
দিকে তাকানোর পর পরই সিপাহী মাঈন প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে এ স্থানেই পড়ে যায় (স্বাক্ষী 
নং ৩৯ এবং ৫৪)। একই সময়ে আরেকজন সৈনিক (সিপাহী কাজল £৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন) 
একই দিক থেকে এসে কোথাও না থেমে ডিজিকে অতিক্রম করে -্টটেজের দক্ষিণ পাশের 
জানালার কাচ ভেঙ্গে বাইরে চলে যায় (স্বাক্ষী নং ৩৫)। একই সময়ে একটি গুলির শব্দ শোনা 
গিয়েছিল (স্বাক্ষী নং ৩০, ৩৮ এবং ৪৯)। মুহুর্তের মধ্যে সকল সৈণিক এবং জেসিওগণ হল 
ত্যাগের জন্য ছোটাছুটি শুরু করে। বসে থাকা সকল সৈনিক এবং জেসি গণ (প্রায় তিন হাজারের 
মত) যে যেভাবে সম্ভব জানালা বা দরজা দিয়ে লাফিয়ে দরবার হল ত্যাগ করে। ০২/০৩ মিনিটের 
মধ্যে দরবার হল খালি হয়ে যায় (স্বাক্ষী নং (স্বাক্ষী নং ৯, ২৪, ৩৫ এবং ৫৭)! অনেক অফিসার ও 
এ সময় দরবার হল ত্যাগ করেন। 


(খ) দরবার হলে যারা থেকে যান তাদের মধ্যে ছিলেন, ডিভি. ডিডিজি, সকল সেক্টর 
কমান্ডার, সকল পরিচালকবৃন্দ, ওজন মহিলা ডাক্তার, ৭/৮ জন লেঃ কর্ণেল, ১৫/১৬ জন মেজর, 
২ জন ক্যাপ্টেন, কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর, আরপি জেসিও, এনএসএ, উএডি ফসিউদ্দীন, ২জন 
ইমাম, ৩/৪ জন সিপাহীসহ আনুমানিক ৪৫/৫০ জন (স্বাক্ষী নং ৫৭ এবং ৩৫)। 


২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময় ০৯৩০-১০৩০ ঘটিকা, দরবার হল। 


(ক) সিপাহী মাঈনকে ডিডিজি ও কর্ণেল আনিস কর্তৃক নিরস্ত্র বার পর তাকে কয়েকজন 
অফিসার তার নিজের জুতার ফিতা দিয়ে বেধে ফেলেন। সে স্টেজের উপর বাধা অবস্থায় শুয়ে 
থাকে। সবাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে কোন কথার উত্তর না 'দয়ে অজ্ঞানের মত পড়ে 
থাকে (স্বাক্ষী নং ৫৪, ৩৫ এবং ২৫)। যে অস্ত্র নিয়ে সিপাই মাঈন হবেশ করে সেটি ছিল ৪৪ 
রাইফেল ব্যাটালিয়নের এসএমজি এবং তাতে ৬-১০টি গুলি ভর্তি ছিল। এসএমজিটি ৪৪ 
রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শামসুল আলমকে উদ্দেশ্যে করে 
নভে EE Ee TE (জাতীয় কমিটির নিকট ইমাম মরহুম জনাব সিদ্দিকুর রহমান 
কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি)। এরপর ডিজি অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলেন সবাইকে যেন আবার দরবার 
হলের ভিতরে ডেকে আনা হয়, দরবার আবার শুরু হবে। ০৯৩৫-০৯৪০ ঘটিকার দিকে দরবার 
হলের বাইরের থেকে কয়েকটি গুলির শব্দ হয়। ডিজি বলেন, “কে ফায়ার ওপেন করেছে? 
তাদেরকে ফায়ার করতে নিষেধ কর। 5118107150০ হয়েহে (স্বাক্ষী নং ০৯)। 


(খ) এর মধ্যে দেখা গেল লাল সবুজ কাপড় দিয়ে নাক মুখ বাধা বিডিআর সৈনিকরা দরবার 
হল ঘিরে ফেলেছে এবং কিছুক্ষণ পরপর গুলি করছে (স্বাক্ষী নং ৩৫ এবং ৫৪)। তখন দরবার 
হলের জানালা খুলে কর্ণেল গুলজার, কর্ণেল এমদাদ, লেঃ কর্ণেল এনশাদ এবং লেঃ কর্ণেল 
কামরুজ্জামান চিৎকার করে ওদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমরা ফায়ার করো না, তোমরা ফেরৎ 
যাও”। এই সময় দেখা যায়, অনেক সৈনিক দৌড়ে এসে এই সকল সৈনিকদেরকে এমুনিশন 


৮ 
পোপনীয় 


পোপনীয় 


সাপ্লাই দিচ্ছে। এসময় একটি পিকআপ সম্ভবতঃ সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নের রাস্তা দিয়ে দরবার 
হলের পাশের মাঠে এসে দাড়ালো। তখন গুলি কীচ ভেঙ্গে দরবার হলে ঢুকছে। অফিসাররা কেউ 
দেয়ালের পিছনে কেউ পিলারের আড়ালে আশ্রয় নিলেন স্বাক্ষী নং ৩৫)। দরবার হলের দিকে 
গুলি হচ্ছে দেখে বিএ-৩৭২৯ মেজর মোঃ মাকসুদুল হক ক্রলিং করে দরবার হলের পূর্ব দিকে 
পোর্চের নীচে পৌছে যান। সেখানে ৮/১০ জন সৈনিক এবং আরটি শায়িত অবস্থায় ছিল। সেখান 
থেকে আনুমানিক ৫০ গজ দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে একজন লাল কাপড় মাথায় বাধা সিপাহী 
এদিকে গুলি করতে থাকে। এখানকার একজন সিপাহী তখন “আমরা সিপাহী” বলে চিৎকার 
করলে ফায়ারার চিৎকার করে উত্তর দেয় “সিপাহীরা সব মাথার উপর হাত তুলে দৌড়ে এলাকা 
ত্যাগ কর”। মেজর মাকসুদ তখন সিপাহীদের সাথে মাথার উপর হাত তুলে দৌড় দেন এবং 
সামনের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে প্রবেশ করে বিল্ডিং এর পিছনের দেয়াল টপকে মনেশ্বর লেন এ চলে 
যান স্বাক্ষী নং ১১)। 


(গ) এসময় লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান লক্ষ্য করেন ডিজি কারো সাথে মোবাইলে কথা 
বলছেন। তিনি বলছিলেন, “৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের কিছু সৈনিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, 
তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনী পাঠান।” মোবাইলে কথা শেষ হলে ডিজি কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নূরুল 
ইসলাম বলেন, “এসএম সাহেব, আপনি তো কোন দিন সৈনিকদের এরকম ক্ষোভ আছে, 
একবারও বলেননি” এসময় কেউ একজন ডিজিকে বললেন, “স্যার, গাড়ী লাগানো আছে, 
আপনি চলে যান”। ডিজি বললেন, “আমি কোথায় যাব এবং কেন যাব”? সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঢাকা 
সেক্টর কমান্ডার এবং ঢাকার অধিনায়কদের উদ্দেশ্যে বললেন, “You al! rush to the unit 
and get back your people এবং সকলের সাথে কথা বলো and try to motivate them” 
এই কথা শুনার পর ঢাকা সেক্টর কমান্ডার ও অধিনায়কগণ দরবার হল থেকে নিজ নিজ ইউনিটে 
যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন” (স্বাক্ষী নং ৩৫)। 


(ঘ) এদিকে যে অস্ত্রটি দরবারে সিপাহী মঈন ডিজিকে তাক করা হয়েছিল, সেটি দিয়ে মেজর 
আজিজুল হাকিম গুলি করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ডিজি বললেন “9010, 9170০0, স্বাক্ষী নং ৫৪)। 


ডে) ডিজি, কর্ণেল গুলজার, কর্ণেল এমদাদসহ দরবার হলে উপস্থিত প্রায় সকল অফিসার 
তাদের পরিচিত বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে মোবাইলে কথা বলছিলেন। ০৯৪৫ ঘটিকার দিকে 
কর্ণেল গুলজার র্যাবের ডিজি (সম্ভবতঃ) কে মোবাইলে বলেন, “স্যার আধা ঘন্টার মধ্যে ফোর্স 
পাঠান, নইলে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে, আমরা নিরন্তর” (স্বাক্ষী নং ৫৪)। মেজর জায়েদী 
আহসান মোবাইলে জেনারেল তারেককে (যিনি পূর্বে মেজর জায়েদীর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন) 
ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতপর ফোনটি তিনি জেনারেল 
শাকিলের হাতে দেন জেনারেল তারেকের সাথে কথা বলার জন্য (স্বাক্ষী নং ২৪)। 


(চ) গোলাগুলি বাড়তে থাকলে কর্ণেল মশিউর তিনজন মহিলা অফিসার (ডাক্তার) কে 
স্টেজের পেছনে একটি রুমে (গ্রীণরুম) নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে বড় বীচের জানালা থাকায় ভয়ে 
তারা আবার দৌড়ে স্টেজে চলে আসেন। পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে অফিসাররা স্টেজের 
ভিতরে পর্দার পিছনে যেয়ে দুই ভাগ হয়ে দুই পাশে দীড়িয়ে যান। এক পাশে দক্ষিণ দিকে, ৩জন 
মহিলা অফিসার, লেঃ কর্ণেল লুৎফর রহমান খান, লেঃ কর্ণেল রবি, লেঃ কর্ণেল বদরুল হুদা, 
মেজর জাহিদসহ আরো কয়েকজন অফিসার যাদের নাম জানা যায়নি। অপর পাশে উত্তর দিকে 
ডিজি, ডিডিজি, লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান এবং আরো কয়েকজন অফিসার ছিলেন স্বাক্ষী নং 
৩৯)। মেজর জায়েদী কিছুক্ষণ উত্তর এবং পরে কিছুক্ষণ দক্ষিণ উইং এ অবস্থান করেছিলেন 
(স্বাক্ষী নং ২৪)। স্টেজের পর্দার ভেতরে যাবার সময় ডিওটি (কর্ণেল আনিস) এবং লেঃ কর্ণেল 
কামরুজ্জামান বেধে রাখা সৈনিকটাকে টেনে পর্দার ভিতরে নিয়ে আসেন (স্বাক্ষী নং ৩৫)। 


(ছ) এ ছাড়াও দরবার হলে থেকে যাওয়া অফিসারদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যে হলের দক্ষিণ 
পূর্ব কোনের টয়লেট এর দিকে চলে যান এবং সেখানকার বিভিন্ন আড়ালে আশ্রয় নেন। তাদের 
মধ্যে ছিলেন কর্ণেল রেজা, কর্ণেল আফতাব, কর্ণেল আরেফিন, কর্ণেল এমদাদ, লেঃ কর্ণেল 
সাজ্জাদ, মেজর ইকবাল, মেজর মনির, মেজর মাকসুম সহ আরো অনেকে। মেজর মনির এবং 
মেজর মাকসুম টয়লেট/বাথরুমের সামনে বেসিনের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একজন আরটি 
এসে তাদের কাছেই বাথরুমের সামনে বসে পড়েন এবং দোয়া দরুদ পড়তে থাকেন। এখানে 
আসা বাকী অফিসাররা টয়লেট/বাথরুমের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন (স্বাক্ষী নং ৩০ এবং ৫৪)। 


৯ 
পোপনীয় 


পোপনীয় 


(জ) সেই সময় স্টেজে মেজর সালেহ, মেজর জায়েদী, কেন্দ্রীয় এসএম, এনএসএ এবং 
ডিওটি পরপর মাইকে সৈনিকদের মটিভেট করার চেষ্টা করছিলেন এবং বলছিলেন “তোমাদের 
সব দাবী মানা হবে, তোমরা ফায়ার বন্ধ কর” (স্বাক্ষী নং ২৪ এবং ৩৫)। ' 


(ঝ) ০৯৪৮ ঘটিকার দিকে ডিজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। ০৯৪৮ ঘটিকায় 
মেজর রুখসানা তার স্বামীর সাথে মোবাইলে কথা বলেন,.সময়টা তিনি পরবর্তীতে স্বামীর 
মোবাইল থেকে জানতে পারেন। এ সময় সবাই যার যার মোবাইলে বাইরে যোগাযোগ করছিল। 
তখন ডিজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন বলে সবাই চুপ করে থাকায় উনার কথা 
স্পষ্টই শুনা যায়)। উনি বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক আপনার 
সরকারকে হেয় করার জন্য বিদ্রোহ করেছে। আমি ওদের সাথে নাই। আমরা আপনার সাথে 
আছি। আপনি আমাদেরকে সাহায্য পাঠান। আপনি আমাদেরকে বীচান”। এর পরই ডিজি অন্য 
কাউকে (সম্ভবতঃ ডিজির স্ত্রী) ফোনে বলেন “ভয় পেয়োনা। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে 
রাখো” স্বাক্ষী নং ২৪ এবং ৩৯)। লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান শুনতে পান ডিজি প্রধানমন্ত্রীর সাথে 
ফোনে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে এও 
জানতে পারেন যে, ডিজি ইতিমধ্যে সেনা প্রধান এবং র্যাবের ডিজির সাথে কথা বলেছেন। সবাই 
জানিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে সেনাবাহিনী ও র্যাব চলে আসবে (স্বাক্ষী নং ৩৫)। লেঃ কর্ণেল 
ইয়াসমীনও লক্ষ্য করেন যে ডিজি বিভিন্ন জায়গায় মোবাইলে যোগাযোগ করছিলেন এবং 
সাহায্যের জন্য ফোর্স পাঠাতে অনুরোধ করছিলেন এবং এক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফোন 
করে অনতিবিলম্বে সাহায্যকারী ফোর্স পাঠাতে বলেন (স্বাক্ষী নং ২৫)। প্রথম আক্রমনকারী সৈনিক 
নো হাত লামা অৱস্থায় অফিসারদের সামনের হিল এবং পাাড়ছিন বানী ৩$)। 


(ঞ) এ সময় ডিএমও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়া, লেঃ কর্ণেল ?সয়দ কামরুজ্জামানের 
মোবাইলে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন “ভিতরে কি অবস্থা”। উত্তরে অবস্থা খারাপ শুনে তিনি 
বলেন “চিন্তা করো না, ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড থেকে ২ টা ব্যাটালিয়ন মুত করেছে”। তখন পাশ 
থেকে ডিওটি কর্ণেল আনিস ফোন নিয়ে ডিএমও এর সাথে কথা বলেন” {স্বাক্ষী নং ৩৫)। 


(ট) এ সময় সেখানে অফিসারদের সাথে আটকে পড়া আরপি জেসিও (নোমঃ ................. ) 
তখন আস্তে আস্তে ওয়াকি টকি শুনছিলেন। লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামানের কথায় সাউন্ড বাড়িয়ে 
শোনা গেল, অপর পাশ থেকে বলছে, “অফিসার মেসে অফিসারদের গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে 
দিয়েছে। বিডিআর এর সব গেট এর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বিদ্রোহীরা এবং কোত ভেঙ্গে অস্ত্র গোলা 
বারুদ নিয়ে যাচ্ছে”। এর মধ্যে দেখা গেল এডিসি (ক্যাপ্টেন মাজহার) কেঁদে কেঁদে কারো সাথে 
মোবাইলে কথা বলছে। তাকে জিজ্ঞেস করাতে জবাব দিল, “রাইফেল ভবনে বিদ্রোহী বিডিআররা 
ঢুকেছে। হাউজ গার্ড অনেক আগে চলে গিয়েছে। ম্যাডাম বলছেন দরগা ধাক্কা দিচ্ছে।” ডিজি 
বিষয়টি শুনে বললেন “ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে থাকতে বলো (স্বাক্ষী নং ৩৫)। আনুমানিক 
১০০০ ঘটিকায় দক্ষিণ দিকের টয়লেটে লুকিয়ে থাকা মেজর মাকসুম তার স্ত্রীর সাথে কথা বলে 
জানতে পারেন যে বিদ্রোহীরা তার কে ধরে গিয়ে যাচ্ছে বিষয়টি প্রত করেন মেজর মাকসুম 
এর পাশে বসা মেজর মনির (স্বাক্ষী নং ৩০)। 


(5) গুলির শব্দ যখন আরো কাছে মনে হচ্ছিল, তখন ডিজি স্টেজের সব আলো নিভিয়ে 
ফেলতে বলেন। কর্ণেল আনিস একটি লম্বা কাঠ দিয়ে সব বালু ভেঙ্গে ফেলেন। মাইকে ডিজি 
সবাইকে শান্ত হতে বলছিলেন। বলছিলেন, “তোমরা গুলি থামাও, তোমাদের সব দাবী মেনে নেয়া 
হবে”। এই সময়, একজন সৈনিক দৌড়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে, ওর হাতে বা কীধে গুলি 
লেগেছিল। একজন আরটি ভিতরে ছিলেন, তার পাগড়ীর কাপড় দিয়ে একজন তার ক্ষতস্থান বেধে 
দেয়। হঠাৎ মনে হল ওরা দরবার হলের ভিতরে চলে এসেছে। অফিসাররা তখন সেন্ট্রাল 
এসএমকে বলেন, “আপনি ওদেরকে থামতে বলেন”। এসএম সাহেব পর্দার বাইরে বের হয়ে 
ওদের সাথে কথা বলতে যান (স্বাক্ষী নং ৩৯)। সেক্টর এসএম এর সাথে মেজর জায়েদীও পর্দার 
বাইরে চলে আসেন: সাথে সাথে তাদের দু'জনকে ৪/৫ সৈনিক ধরে ফেলে। তখন কয়েকটি গুলি 
করা হয়। তারা মাটিতে শুয়ে যান। ২ জন সৈনিক মেজর জায়েদীকে তুলে বলে “আমাদের সাথে 
চল””। দরবার হলের বাইরে এলে তাকে রড দিয়ে মারধর করে। তখনে' সেক্টর এসএম তার সাথে 
ছিলেন, ওনার হাত থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। অতঃপর দুই সৈনিক মেজর জায়েদীকে ২৪ 
রাইফেল ব্যাটালিয়নের এসএম সুবেদার মেজর গোফরান মন্ত্রিকের বাসায় নিয়ে যায় (স্বাক্ষী নং 
২৪)। 


১০ 
পোপনীয় 


পোপনীয় 


ডে) ডিজিসহ কয়েকজন অফিসার স্টেজের উত্তর দিকের উইং এ অবস্থান নিয়েছিলেন। 
কর্ণারে একটি চেয়ারে ডিজিকে বসানো হল, বাকীরা সবাই ডিজির গা ঘেঁষে দীড়ান। ডিজি 
বললেন “তোমরা মৃত্যুকে কেন ভয় পাচ্ছো? মরতে তো একদিন হবেই”। অফিসাররা বললেন 
“স্যার আপনার সেফটির দরকার আছে”। ডিজি তখন বললেন, “র্যাব বা সেনাবাহিনী কেউ 
এখানো আসলো না? ” এঁ সময় কর্ণেল মসিউর ডান দিকের উইং থেকে দৌড়ে বাম দিকের উইং 
এ চলে আসলেন। বাম উইং এর বামে অবস্থিত সিঁড়িতে ডিডিজি ছিলেন। ডিডিজি এবং কর্ণেল 
মসিউর দুটি সাউন্ড বক্স ওখানকার পেছনের দরজার সামনে একটার উপর একটা রাখেন, তবে 
ডিডিজি বলেন সাউন্ড বক্স গুলি ঠেকাতে পারবে না (স্বাক্ষী নং ৩৫)। . 


(৩) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময় ১০৩০-১১৩০ ঘটিকা, দরবার হল। 


(ক) ইতিমধ্যে দরবার হলে অভ্যন্তরে বিদ্রোহীরা চিৎকার করে অফিসারদের স্টেজের ভিতর 
থেকে বের হতে বলতে থাকে। ১০৩১ ঘটিকার পর পরই স্টেজের পর্দার আড়ালে দক্ষিণ উইং এ 
থাকা ৩ জন লেডি অফিসারসহ বাকী অফিসারগণ হাত উচু করে পর্দার বাইরে বের হয়ে আসেন 
(১০৩১ ঘটিকায় মেজর রুথসানা তাঁর স্বামীকে মোবাইলে বিদ্রোহীদের দরবার হলে ঢুকে পড়ার 
কথা জানান, তিনি সময়টি পরবর্তীতে তীর স্বামীর মোবাইল থেকে নিশ্চিত করেন)। আনুমানিক 
২০/২৫ জন অফিসার এই সময় বেরিয়ে আসেন। ২ জন আরটি বের হয়েই দৌড় দিয়ে বাইরে 
চলে যান (স্বাক্ষী নং ৫৭)। 


(খ) পর্দার ভিতর থেকে দেখা যায় বাইরে স্টেজের নীচে ১৫-১৬ জন বিদ্রোহী কাপড়ে মুখ 
ঢেকে অস্ত্র হাতে দীড়িয়ে আছে। ওরা প্রথমেই যে সকল অফিসার বের হয়ে আসেন তাদের সবার 
মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। সবাইকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে এবং র্যাংক খুলে ফেলতে বলে (স্বাক্ষী 
₹ ৩৯)। অফিসাররা দরবার হলের খালি ফ্লোরে এবং কার্পেটের উপর শুয়ে পড়েন। তখন দরবার 
হলের ভিতরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কিছুটা দূরে দাড়ানো মুখে কাপড় বাধ. একজন বিডিআর 
সৈনিক তাদের উপর ৩/৪ রাউন্ড গুলি চালায়। এঁ গুলিতে লেঃ কর্ণেল কায়সার (একিউ 
কনস্ট্রাকশন) ও অপর ২ জন অফিসার গুলিবিদ্ধ হন। লেঃ কর্ণেল কায়সার গুলি লেগে উপুড় 
অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে যান (স্বাক্ষী নং ৫৭)। মেজর রুখসানা দেখেন তার বমপাশে লেঃ কর্ণেল 
কায়সার এর মাথায় গুলি লেগেছে এবং রক্তে চার দিক ভেসে যাচ্ছে। তখন সময় আনুমানিক 
১০৩৫ ঘটিকা (স্বাক্ষী নং ৩৯)। মেজর জাহিদ এবং আরো ২জন অফিসার উঠে লেঃ কর্ণেল 
কায়সারকে উঁচু করে দরবার হলের দক্ষিণের মেইন দরজার বাইরে নিয়ে আসেন। বাইরে ডিজির 
গাড়ী দাড়ানো ছিল। গাড়ীর কীচ ও ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড ভাঙ্গা। তারা ডিজির গাড়ীর কাছে যাবার আগেই 
বাইরে থেকে একজন মুখবীধা বিদ্রোহী দৌড়ে এসে অস্ত্র ধরে বাধা দেয়। মেজর জাহিদ তাকে 
অনুরোধ করেন যে, হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে বলে “কেউ কোথাও যাবে না। এখানেই 
মরবে। তোরা দরবার হলের ভিতরে যা”। কর্ণেল কায়সারকে বাইরে রেখে এ ৩ জন অফিসার 
পুনরায় ভেতরে প্রবেশ করেন। লেঃ কর্ণেল কায়সারের তখনো মুখ নড়ছিল (স্বাক্ষী নং ৫৭)। 


(গ) লেঃ কর্ণেল কায়সার গুলি খাবার পর দরবার হলের ভিতরে মহিলা অফিসারদের দিকে 
এক জোয়ান দৌড়ে এসে বলে “মহিলা ম্যাডামদের মারিসনে, ওনারা ভাক্তার”। ফলে অন্য 
একজন সৈনিক তাদেরকে দরবার হলের পশ্চিম দিকের গেটের দিকে নিয়ে ঘায়। তাদের পেছনে 
পেছনে অন্য অফিসারগণও আসতে থাকেন (স্বাক্ষী নং ২৫)। মেজর জাহিদ, লেঃ কর্ণেল 
গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখতে পান এবং আরো দেখেন অন্যান্যদের এক লাইনে 
সারিবদ্ধভাবে পিছনের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে বাইরে নেয়া হচ্ছে। তাকেও এ লাইনে দাড়াতে 
বলে। তখন কর্ণেল এলাহীও তাদের সাথে ছিলেন। লাইনে মেজর জাহিদের সামনে ছিলেন 
ডিএএজি মেজর সালেহ। দরজা দিয়ে বের হবার সময় মেজর সালেহ এর পেটে গুলি লাগে। উনি 
তখন বলছিলেন “আমার গুলি লেগেছে, আমাকে আর মারিসনা” (স্বাক্ষী নং ৫৭)। মেজর 
রুখসানা দেখেন মেজর সালেহ এর ইউনিফর্ম খোলা। পেটের কাছে গেণ্জি তোলা এবং পেটে 
গুলির ফুটা। তখন সময় আনুমানিক ১০৪৫ ঘটিকা স্বাক্ষী নং ৩৯)। 


(ঘ) দরবার হল থেকে বের হবার পরই আর একদল অস্ত্রধারী স্কুলের কাছে থেকে দৌড়ে 
আসে এবং চিৎকার করতে থাকে “অফিসারদের শেষ কর” (স্বাক্ষী নং ২৫)। ছাই রংয়ের সিভিল 
শার্ট পরা একজন বলে “ওদের একজনকেও ছাঁড়বোনা, কাটা দিয়ে কাটা তুলবো, বাধো 
সবাইকে”। গায়ে গুলি লাগার ভয়ে লেঃ কর্ণেল ইয়াসমিন মাটিতে শুয়ে পড়েন। অস্ত্রধারীরা এসে 


১১ 
পোপনীয় 


পোপনীয় 


তাদেরকে রাইফেলের বাট, বেয়নেট ও বুট দিয়ে মারতে থাকে। এক সময় বিদ্রোহীরা পুরুষ 
অফিসারদের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে। মহিলা পুরুষ সবাইকে লাইনে দীড় করায় এবং 
রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয় গুলি করার জন্য। এই পর্যায়ে মেজর জাহিদ চোখের বাধন খুললে 
একজন সৈনিক তাকে লাথি মারে। তিনি কর্ণেল ইয়াসমিনের গায়ের উপর পড়েন, তারা অন্য 
লেডি অফিসারসহ মাটিতে পড়ে যান স্বাক্ষী নং ২৫)। তখন একজন পিছন থেকে বলে “আর 
মারিসনা”। তারপর তাদেরকে উঠতে বলে। মহিলারা উঠে দীড়াতেই রাইফেলধারী বিদ্বোহীটি 
তাদেরকে সামনের নুর মোহামুদ স্কুলে চলে যেতে-বলে। মেজর রুখসানা লোকটির হাত ধরে 
বলেন “আপনি আমাদের সাথে চলেন”। তখন একটি পিকআপ তাদের সামনে আসতেই সে 
গাড়ীটি থামায়। পিকআপটি ছিল ছাই রংয়ের তবে বিডিআর এর। লোকটি তাদেরকে পিকআপে 
উঠতে বলে। ভিতরে মুখ ঢাকা ৩জন অস্ত্রধারী বিদ্রোহী বসা ছিল। তারা প্রথমে নিতে রাজী হয় 
না। তখন তাদেরকে বুঝানো হয় এদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেয়ে ওদের সেনিকদের চিকিৎসা. 
করাতে। মহিলা ডাক্তাররা গাড়ীতে উঠে দেখতে পান ৩ বাক্স গুলি মেঝেতে রাখা। লেঃ কর্ণেল 
লুৎফর রহমান খান গাড়ীতে উঠতে চাইলে তাকে উঠতে দেয়া হয় না। গাড়ী সাথে সাথে ছেড়ে 
দেয়। মেজর রুখসানা দেখেন লেঃ কর্ণেল কাজী রবি কোন রকমে গাড়ীর সাথে ঝুলছেন স্বোক্ষী 
নং ৩৯)। পিকআপটি চলতে থাকলে লেঃ কর্ণেল ইয়াসমিন দেখেন, অস্ত্রধারীরা বাকী. 
অফিসারদের ক্রমাগত মারধর করছে (স্বাক্ষী নং ২৫)। 


(ঙ) ইতিমধ্যে মেজর জাহিদ একটি গুলির আওয়াজের পর শোয়া অবস্থায় শুনতে পান যে, 
একজন বলছে, “ও মরেনি”। তখন রাইফেলের বাট দিয়ে তার চোয়ালে খুব ‘জোরে আঘাত করে 
এবং তার মুখ দিয়ে প্রচন্ড বেগে রক্ত বের হতে থাকে। তিনি সাথে সাথে চোখের কাপড় খুলে 
দেখতে পান যে, মহিলা ডাক্তারদেরকে পিকআপের পেছনে উঠানো হয়েছে, সাথে আরো একজন 
অফিসার এবং পিকআপ ছেড়ে যাবার মুহুর্তে মেজর মিজানকে (িএসও-২, প্রশিক্ষণ) দৌড়ে 
পিকআপে উঠতে দেখেন। মেজর জাহিদের মুখ দিয়ে তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে তিনি জিহবা দিয়ে 
বুঝতে পারছিলেন যে, নীচের দাতের মাঝখানে ফাকা হয়ে গিয়েছে (তার নীচের চোয়ালের হাড় 
ভেঙ্গে গিয়েছিল)। ইতিমধ্যে মুখ বাধা একজন সিপাহী দৌড়ে এসে মেজর জাহিদকে ঝাপটে ধরে 
এবং বলে “এ স্যারকে চিনি, উনাকে মারিসনা”। এরপর উক্ত সৈনিক মেজর জাহিদকে চোখ 
বেধে হাটিয়ে আনুমানিক ৫০/৬০ গজ দূরে একটা ঘরে নিয়ে যায়। পরে চে খ খুলে দিলে তিনি 
দেখেন একটা গার্ড রুমের বাথরুম এবং সেটা ছিল হাজারীবাগ (নং গেটের গার্ডরুম। হাতের 
ঘড়িতে তিনি দেখেন তখন সময় ১০৪৫ ঘটিকা (স্বাক্ষী নং ২৭)। 


(চ) যে পিক-আপটি ৩জন মহিলা ডাক্তার এবং আরো ২ জন অফিসারকে নিয়ে দরবার হলের 
পশ্চিম প্রান্ত থেকে রওয়ানা দেয় সেটি প্রথমে নিকটবর্তা ৫নং গেটে যায়। কিন্তু গেটের অস্ত্রধারী 
সৈনিকরা তা ফিরিয়ে দেয়। এমনকি ৫নং গেটের বাইরে অবস্থানরত কিছু সিভিল পোষাকের লোক 
হই হই করে ওঠে যাতে এ অফিসারদের বের হবার সুযোগ দেয়া না হয়। পিক-আপটি তখন ৩নং 
গেটের দিকে রওয়ানা হয়। কিছু দূর যাওয়ার পর একটি শিক্ষক কোয়ার্টারে সামনে অন্য একটি 
অস্ত্রধারী দল গাড়ি থামিয়ে দেয়। গাড়ি থেকে লেঃ কর্ণেল রবি এবং মেজর মিজীনকে জোর করে 
নামিয়ে নেয় এবং তাদেরকে ঘিরে ফেলে। পরে পিক-আপটি ৩নং গেটের কাছে আসলে 
কয়েকজন সৈনিক মহিলা ডাক্তারদের টেনে হিচড়ে নামায় এবং গুলি করতে উদ্যত হয়। এ সময় 
একজন জোয়ান তাদের বিরত করে আবার গাড়িতে উঠিয়ে দেয়৷ অবশেষে পিক-আপটি 
হাসপাতালে আসে এবং মহিলা অফিসারদেরকে অপারেশন থিয়েটারের সামনে নামিয়ে দেয় 
স্বাক্ষী নং ২৫)। 


ছে) দরবার হলের স্টেজের পর্দার আড়ালে উত্তর দিকের উইং এ লেঃ কর্ণেল সৈয়দ 
কামরুজ্জামান যাদেরকে আশ্রয় নিতে দেখেছিলেন তারা হলেন ডিজি, ডিডিজি, ডিওটি, কর্ণেল 
মশিউর, কর্ণেল এমদাদ, কর্ণেল জাহিদ, তিনি নিজে, লেঃ কর্ণেল এনশাদ, লেঃ কর্ণেল আজম, 
মেজর খালিদ, মেজর সালেহ, এডিসি, ক্যাপ্টেন তানভীর, ডিএডি ফসিউদ্দিন সাথে এনএসএ ও 
আরপি জেসিও (স্বাক্ষী নং ৩৫)। 


(জ) এক সময় তারা দেখলেন দক্ষিণ দিকের উইং এ আশ্রয় নেয়া অফিসাররা একেক করে 
হাত উপরে তুলে পর্দার বাইরে যাচ্ছে। ডিওটি কর্নেল আনিস তখন ডিজি মহোদয়কে বল্লেন, 
“স্যার এ দিকে অবস্থান নেয়া সকল অফিসার সারেন্ডার করেছে। আমাদের জন্য কি অর্ডার?” 
ডিজি কি বললেন তা লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান ভালভাবে শুনতে পারলেন না। বিদ্রোহীরা বলছিল 
মেগাফোনে, “ভিতরে কেউ থাকলে বাইরে বের হয়ে আসেন”। সেই সাথে স্টেজের দিকে প্রচন্ড 
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গুলি বর্ষণ হচ্ছিল। হঠাৎ একজন সৈনিক মুখে কাপড় বাধা অস্ত্র হাতে পর্দা সরিয়ে স্টেজে ঢুকলো 
এবং চিৎকার করে বললো ভিতরে কেউ আছে? ” সাথে সাথে অফিসারদের দিকে তাকিয়ে ২ 
রাউন্ড ফায়ার করলো। গুলি অফিসারদের গায়ে লাগেনি, উপরে লাগলো । তখন ভিতর থেকে কেউ 
বলে উঠলো, “এই ফায়ার করো না”। তখন সে বললো সবাই বাহিরে বের হন। এ সময়ে যারা 
ওখানে ছিলেন এক এক করে স্টেজের পর্দা সরিয়ে বাইরে আসলেন। বের হয়ে লেঃ কর্ণেল 
কামরুজ্জামান দরবার হলে কোন ডেড বডি প্রত্যক্ষ করেননি। দ্বিতীয় স্টেজের সিড়ি দিয়ে নীচে 
নামার সময় আরেকজন সৈনিক চিৎকার করে বল্লো, “মোবাইলসহ্‌ তোদের কাছে যা যা আছে 
আমাদের দিয়ে দাও”। সবার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে নিল। কেমন করে যেন লেঃ কর্ণেল 
এনশাদ মোবাইল দেননি তা লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান খেয়াল করেননি। অফিসাররা নীচে নেমে 
ডিজিকে মধ্যে রেখে স্টেজের সামনে অনেকটা গোল করে দীড়ালেন। একজন সৈনিক চিৎকার 
করে বললো “শুয়োরের বাচ্চারা সারা জীবন আমাদের সিংগেল লাইন করে হাটিয়েছ, নিজেরা 
গোল করে দীড়িয়েছিস” হুংকার দিয়ে বললো, “সবাই সিংগেল লাইন করে দীড়া”। সিংগেল 
লাইনে দাড়ানোর সময় ডিজি প্রথমেই দাড়ালেন, তারপর কিছুটা সিনিয়রিটির মত সবাই লাইনে 
দীড়ালেন। তখন দরবার হলের ভিতরে অনেক সৈনিক ছিল, সকলের হাতেই অস্ত্র এবং সবার মুখ 
কাপড়ে বাঁধা। সৈনিকদের মধ্যে একজন বলে উঠলো “হাত উপর এবং সামনে এডভান্স”। 
অফিসারদেরকে দরবার হলের ডানপাশ (উত্তর) ঘেষে পশ্চিম দিকে যেতে নির্দেশ দিল। 
অফিসাররা সিংগেল লাইনে হাটছেন। অস্ত্রধারীরা পেছন থেকে নির্দেশ দিচ্ছে, সামনে বা পাশে 
কেউ হাঁটছে না। সে সময় কর্ণেল জাহিদের ষ্টিকটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় তিনি তোলার চেষ্টা 
করছিলেন। সে সময় একজন সৈনিক অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে বললো, “শীলা, রাখ তোর 
স্টিক”। অফিসাররা দরবার হলের উত্তর পশ্চিম কোনার টয়লেটের সামনে পর্যন্ত চলে এলেন। 
তখন লেঃ কর্ণেল এনশাদ মোবাইলে কারো সাথে কথা বলছিলেন। তখন সময়... 
লেঃ কর্ণেল এনশাদের মোবাইলে কল লিষ্ট................... । এটা দেখে এক সৈনিক কর্ণেল 
এনশাদকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল এবং বললো, “শালা, তোকে আমি চিনি”। কর্ণেল এনশাদ 
তখন এ সৈনিকের উদ্দেশ্যে বললেন, “এই তোমরা বেয়াদবি করো না”"। এ সৈনিক কর্ণেল 
এনশাদকে বাট দিয়ে মারার জন্য সামনে এগিয়ে আসলো। একটু হেঁটে লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান 
লাইনের সামনের দিকে তাকালেন দেখলেন ডিজি মহোদয় কেবল দরবার হল থেকে ষ্টেপ বের 
করে বাইরে যাচ্ছেন, সেই সময় দরবার হলের বাইরেই হঠাৎ চারজন সৈনিক ডিজির সমুখে 
লাফিয়ে দীড়ালো, সকলের মুখে কাপড়, মাথায় হলুদ রঙের হেলমেট, খুব সম্ভবতঃ এগুলো গল্ফ 
ক্লাবে ব্যবহৃত হেলমেট। চারজনই প্রথমে ডিজিকে লক্ষ্য করে গুলি করলো। ডিজি সাথে সাথে ডান 
দিকে হেলে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন সময়.................... .| অফিসাররা ডিজিকে ধরার 
জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে সৈনিকরা চিৎকাব করে বললো, “কেউ সামনে 
আসবে না”। তখন সামনে থেকে আরো ৭/৮ জন সৈনিক এসে অফিসারদের দিকে ফায়ার শুরু 
করল স্বাক্ষী নং ৩৫)। 

(ঝ) লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান বুঝতে পারলেন তার পেটের ডান দিকে কি যেন লাগলো। 
সরাসরি গুলি না কি রিকোসেট করে লাগলো তা বুঝতে পারলেন না। তবে অনুভব করলেন 
পেটের ভেতরে যায়নি, টাচ করে চলে গিয়েছে। তিনি সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। শোয়ার 
সাথে সাথে খেয়াল করলেন খুব নিকটে ডান দিকের টয়লেট/ওয়াশ রুমের দরজা খোলা। তিনি 
সাথে সাথে ক্রলিং করে ওয়াশিং রুমের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। ভিতরে ডান দিকের ইউরিনালের 
দেয়াল ঘেষে বসলেন। তখন সময় আনুমানিক সকাল ১১০০ ঘটিকা বা বেশী। ওখানে বসে তিনি 
শুধু ফায়ার এর শব্দ শুনছিলেন। দরবার হলের বাইরে ও ভিতরে বেশ কিছু সৈনিক এদিক ওদিক 
দৌড়াদৌড়ি করছিল। কেউ চিৎকার করে বলছিল “ডিজি শেষ”। টয়লেটের পাশ দিয়ে যারা হেঁটে 
যাচ্ছিল তারা বিশ্রি ভাষায় ডিজি এবং সেনা অফিসারদের গালাগালি করছিল। ১০ মিনিট পর একটু 
চুপচাপ। তখন এ জায়গায় ফায়ারও বন্ধ। লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান এর কানে এলো মাগো, 
আল্লাগো, বাঁচাও এ ধরণের গোংগানীর শব্দ। এরপর তার মনে হল আবার সনিকরা এসে দরবার 
হলের ভিতরে অনবরত ফায়ার করছে। তখন ভেতর এবং বাইরের বিদ্বোহী সকলেই উল্লাস 
করছিল (স্বাক্ষী নং ৩৫)। 


(এ) দরবার হলের দক্ষিণ পূর্ব কোনে টয়লেট এলাকায় যারা লুকিয়ে ছিলেন তারা ১০৩০ 
থেকে ১১০০ ঘটিকা পুরো সময় পর্যন্ত সময়টা ধরে দরবার হলে প্রচুর গোলাগুলি ও গোংগানীর 
শব্দ পাচ্ছিলেন (স্বাক্ষী নং ৩০)। ইতিপূর্বে বেসিনের নীচে আশ্রয় নেয়া মেজর মনির ও মেজর 
মাকসুম আরো ভেতরের দিকের বেসিনের নীচে আশ্রয় নিলেন। মেজর মাকসুম ও মেজর মনিরের 
সামনে বসলেন। বাথরুমের সামনে বসে থাকা আরটিকে তারা বলেন যে, ওরা যদি এদিকে আসে 
তাহলে উনি যেন তাদের চলে যাবার জন্য অনুরোধ করেন (স্বাক্ষী নং ৩০)। বেলা ১১০০ টার 


১৩ 


পোপনীয় 


(8) 


পোপনীয় 


দিকে একটি টয়লেটের ভিতর থেকে মেজর ইকবাল হাসান এবং কর্ণেল আফতাবুল ইসলাম 
পেছনের ভেন্টিলেটর দিয়ে বাইরে এসে পড়েন। এই জায়গায়টা ফোকরযুক্ত দেয়াল ঘেরা একটি 
স্থান যেখানে বড় বড় ঢেকচি থরে থরে রাখা আছে। একই সময়ে অপর বাথরুমের ভেন্টিলেটর 
দিয়ে আরো চারজন লাফিয়ে ডেকচি রাখার স্থানে আশ্রয় নিলেন। তারা হলেন কর্ণেল রেজা, 
কর্ণেল আরেফিন, আরেকজন কর্ণেল যার নাম জানা যায়নি এবং লেঃ কর্ণেল সাজ্জাদ (স্বাক্ষী নং 
৫৪)। 


(ট) আনুমানিক ১১০৮/১১১০ ঘটিকায় সম্ভবতঃ দুইজন সৈনিক মেজর মনির এবং মেজর 
মাকসুমের অবস্থান থেকে ১০/১২ গজ পিছনে এসে দাড়ালো। আরটি সাহেবকে দেখে এক 
বিদ্রোহী বললো “হুজুর আপনি এখানে কেন?” বেরিয়ে যান, না হলে গুলি করবো”। তারা আরো 
জিজ্ঞাসা করলো “এখানে কোন অফিসার আছে কিনা” আরটি কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যান। 
একজন সৈনিক মেজর মাকসুমের পা দেখে ফেলে বলে ওঠে “একটা কুত্তার বাচ্চা এখানে 
আছে”। তারপর বাষ্ট ফায়ার শুরু করে সামনের টয়লেটের দেয়ালে। এ সময় মেজর মাকসুম 
মেজর মনিরের দিকে মুখ করে অর্ধ শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তার গায়ে পেছনের দিকে সম্ভবতঃ 
করো না, আমাকে একটু হাসপাতালে নিয়ে যাও”। তারা এবার মেজর 'াকসুমকে লক্ষ্য করে 
পুনরায় বাষ্ট ফায়ার করে। এ সময় কিছুটা আড়ালে থাকা মেজর মনির ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা দিয়ে 
নিজের কপালের নীচে কেটে ফেলেন মৃত সাজার জন্য। মেজর মাকসুমের শরীর থেকে রক্তের 
ধারা পাশে এলে সেই রক্ত নিয়েও মুখের ডানপাশে মাখিয়ে মৃত সেজে শুয়ে থাকেন। ওরা বলে, 
থাকেন তারপর দরবরা হলের দিক হতে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে উঠে সামনের বাথরুমের দরজা 
জোরে ধাক্কা দেন হাত দিয়ে। এতেও না খুললে সজোরে লাথি মেরে খুন ফেলেন। বাথরুমের 
মধ্যে যারা লুকিয়ে ছিলেন তারা ইতিমধ্যে পিছনের জানালা খুলে পালিয়ে (ছেন। মেজর মনির ও 
একই কায়দায় পেছনের পড়ে পাতিলের পাশেই একজনকে লুকিয়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু 
সেখানো লুকানো নিরাপদ মনে না হওয়ায় একটু সামনে এগিয়ে একটা ড্রেন পেলেন যার উপর 
অনেক কাঠের তক্তা থরে থরে সাজানো আছে। তিনি তৎক্ষনাৎ একপাশ হয়ে ড্রেনের ভেতর ঢুকে 
পড়লেন। একটু পরেই নিজেকে ঢাকার জন্য আবার বের হয়ে ড্রেনের পাশেই পড়ে থাকা একটা 
পুরনো রানিং ম্যাট দেখে সেটাকে নিয়ে আবার ড্রেনের ভেতরে ঢুকে পড়'লেন এবং ম্যাটটি দিয়ে 
যতদূর সম্ভব নিজেকে আবৃত করে রাখলেন (স্বাক্ষী নং ৩০)। 


২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময় ১১৩০-১২৩০ ঘটিকা, দরবার হল। এই সময়টিতে দরবার হল ও 


সংযুক্ত রুম, বাথরুম এবং অন্যান্য স্থানে যারা লুকিয়ে ছিলেন তারা তখনো জীব্তি ছিলেন। তাদের কোন 
হত্যাকান্ড বা বিশেষ ঘটনার তথ্য জানা যায়নি। 


(৫) 


২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময় ১২৩০-১৩০০, দরবার হল। 


কে) দুপুরে যোহরের আযানের কিছু আগে আনুমানিক ১২৩০ ঘটিকায় ২ জন অস্ত্রধারী দরবার 
হলের পেছনে পূর্ব দক্ষিণে ফোকরযুক্ত ওয়াল ঘেরা ডেকচি রাখার স্থানে বিপরীত দিক থেকে হঠাৎ 
উদয় হয়। তিন জন অফিসারকে তার দেখে ফেলে এবং বলে “তুই কেরে?” অফিসাররা কেউ 
কিছু বলেনি। অস্ত্রধারী সৈনিকরা ফায়ার অন করে। প্রথমেই একজন লেঃ কর্ণেল (যার নাম জানা 
যায়নি) এবং কর্ণেল রেজাকে গুলি করে। কর্ণেল রেজা “আল্লহু আকবর” আল্লাহ, আল্লাহ বলে 
পড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অপর ঘাতক কর্ণেল আরেফিনকে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি করলো। 
কর্ণেল রেজার রক্তের স্রোত মেজর ইকবালের গায়ে এসে পড়ছিল। প্রথম ঘাতক তখন চলে যাবার 
উদ্যোগ নেয় এবং বলে “সুমন তাড়াতাড়ি আয়”। সুমন তখন বললো “আরো আছে মনে হয়”। 
সে তখন ঢেকচি ধাক্কা দিয়ে লেঃ কর্ণেল সাজ্জাদকে দেখতে পায় এবং মাথায় সিংগেল শর্ট করে। 
লেঃ কর্ণেল সাজ্জাদের মগজ দেয়ালে লেগে ছিটকে মেজর ইকবালের গায়ে এসে পড়ে। ঘাতক 
সুমন তারপর চলে গেল। কর্ণেল রেজা কয়েক মিনিট পর মারা যান। কর্ণেল আরেফিনের গলা 
দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছিল। তারপর তিনিও নিস্তেজ হয়ে যান। তার অল্প কিছুক্ষণ 
পর যোহরের আজান হয়। কর্ণেল আফতাবুল ইসলাম এবং মেজর ইকবাল হাসান পাশাপাশি 
অবস্থান করছিলেন এবং তখনকার মত বেঁচে যান (স্বাক্ষী নং ৫৪)। | 


খে) ওদিকে দরবার হলের পেছনে একই এলাকার উত্তর পাশে ড্রেনের ভেতরে ম্যাটে নিজেকে 
আবৃত করে লুকিয়ে ছিলেন মেজর সৈয়দ মনিরুল আলম। এক সময়ে ম্যাটের ফোকর দিয়ে 
তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারেন যথাসম্ভব ২ জনের একটি সশস্ত্র দল পছনে এসেছে এবং কেউ 


১৪ 
পোপনীয় 


(৬) 


পোপনীয় 


লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজতে থাকে। মেজর মনির তাদের পা গুলো দেখতে .পাচ্ছিলেন। ড্রেনের 


সাথেই পাশাপাশি ২টা রুম। সশস্ত্র দলের একজন দরজায় ধাক্কা দিয়ে বুঝতে পারে যে দরজাটি 
ভিতর দিয়ে আটকে রাখা। তখন সে দরজা খুলতে বলে। ভিতর থেকে সাড়াশব্দ না পেয়ে গুলি 
আপনারা কি চান?” সশস্ত্র গ্রুপটি তাকে বলে “আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি”। একথা 
শুনে বাইরে বেরিয়ে আসার পর তারা তাকে গুলি করে। তার দেহ ড্রেনের উপরেই পড়লো। মেজর 
মনির ড্রেনের ভিতর থেকে রাজশাহী সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল এমদাদের মাথায় এক পাশ এবং 
ঘড়িসহ একটি হাত দেখতে পাচ্ছিলেন। এ রুমে আরো একজন লুকিয়ে ছিলেন। তাকেও বের 
করে মেরে ফেলা হল। এরপর খুনীদের দুজনের একজন ড্রেন, ম্যানহোলগুলো খুঁজে দেখতে বলে। 
এরপর তারা ড্রেনের উভয় প্রান্ত থেকে টর্চের আলো ফেলে খোঁজ করে। তবে মেজর মনির ম্যাটের 
আড়ালে তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকতে সমর্থ হন। অতঃপর তারা অপর একটি রুম থেকে ২/৩ 
জনকে বের করে মেরে ফেলল (স্বাক্ষী নং ৩০)। এই সময় বাহিরে মাইকিং শোনা যায়। মাইকে 
উত্তেজনাপূর্বক কথাবার্তা বলে সৈনিকদের উত্তেজিত করতে শোনা যায় (স্বাক্ষী নং ৫৪)। 


২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময় ১৩০০-২৪০০ ঘটিকা, দরবার হল। 


(ক) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ জোহরের আজানের পরও চার জন অফিসার জীবিত অবস্থায় 
দরবার হল এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন তারা হলেন লেঃ কর্ণেল সৈয়দ কামরুজ্জামান 
দরবার হলের উত্তর পশ্চিম কোনের টয়লেটে, কর্ণেল আফতাবুল ইসলাম ও মেজর ইকবাল হাসান 
একসাথে দরবার হলের দক্ষিণ পুর্ব কোনে টয়লেটের পিছনে ঢেকচি রাখার স্থানে এবং মেজর 
সৈয়দ মনিরুল আলম দরবার হলের পূর্ব দিকে পেছনের একটি ড্রেনের ভেতর (স্বাক্ষী ৩০, ৩৫ 
এবং ৫৪)। 


(খ) লেঃ কর্ণেল সৈয়দ কামরুজ্জামান দরবার হলের উত্তর পশ্চিম কোনের ওয়াশ রুমের 
ইউরিনালের পাশে নিজ অবস্থান থেকে যোহরের আজানের পর একটি টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ 
করেছিলেন। দরজাটি ছিল প্রাষ্টিকের। আনুমানিক ১৩৪৫-১৪০০ ঘটিকার দিকে তার মনে হল 
কয়েকজন সৈনিক ওয়াশ রুমের ভিতর প্রবেশ করেছে। তাদের কেউ একজন উচ্চস্বরে বললো 
“এই টয়লেটের দরজা বন্ধ, দেখতো ভিতরে কেউ আছে নাকি? উপরে উঠে দেখ”। একজন 
টয়লেটের দেয়ালের উপরে উঠলো। লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান দেখলেন, যে উঠেছে তার হাতে 
অস্ত্র নাই, পরনে লুঙ্গি এবং গায়ে নেভি ব্লু কালারের শার্ট। হাতে একটি স্কিন কালারের মোবাইল 
কাভারসহ মোবাইল সেম্ভবতঃ)। সে উপরে উঠে অফিসারকে দেখে চিৎকার করে বললো “ভিতরে 
আছে”। লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান বললেন “আমাকে মেরোনা, আমি কোন অন্যায় করিনি”। 
উত্তরে সে বললো “শালা আমাদের দিয়ে জুতা পালিশ করিয়েছিস”। কর্ণেল কামরুজ্জামান অনেক 
অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। তখন বাইরে একজন বললো, “এই নাম, শালাকে গুলি করবো”। 
লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান খেয়াল করলেন এ ব্যক্তি নেমে যাবার সময় কি মনে করে হাত দিয়ে 
তাকে আরো ভেতরে সরে দীড়াবার ইঙ্গিত দিল, এমনভাবে যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়। 
তিনি তাই করলেন। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ অবস্থাতেই ফায়ার করলো ৬/৭ রাউন্ড। গুলি অবশ্য 
তার গায়ে লাগলো না। এই সময় আবার শুনতে পেলেন, কে যেন বললো. “দেখতো শালা মরেছে 
কিনা?” পূর্বের সৈনিকটিই আবার দেয়ালের উপর উঠলো। লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান করুন চোখে 
হাতজোড় করে নিঃশব্দে তার কাছে মিনতি করলেন। সে বললো, “স্যার শেষ”। এটা বলার সাথে 
সাথেই একজন বিদ্রোহী জোরে দরজায় লাথি মারলো, দরজা খুলে গেল। একজন ভিতরে ঢুকেই 
বললো, “শালাতো মরেনি” বলেই তার বুকে অস্ত্র ধরলো। তিনি সাথে সাথে ব্যারেলের মাথা ধরে 
ব্যারেলটি উচু করে ফেলে, সৈনিকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, যাতে সে গুলি করতে না পারে। 
সেই অবস্থায় টয়লেটের বাইরে আসলেন। মুখে কাপড় বাধা আরো দুই সৈনিক তার দিকে অস্ত্র 
তাক করে বললো, “ওকে ছাঁড়”। একাধিক বার এসব বলাবলির পর তার বুকে আটকে থাকা 
সৈনিক বলে উঠলো,-“স্যার, এত গুলিতেও যখন মরেনি, চল স্যারকে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে 
যাই।” সেই সাথে আরো বললো, “কেউ গুলি করবে না”। অতঃপর তাকে হাত উপর করে 
এডভান্স করতে বললো, আরো বললো “পিছনে তাকাবেন না”। লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান 
ওয়াশিং রুম থেকে বের হলেন। বাইরে দেখলেন, তার সাথে যে অফিনারগণ ছিলেন সবাইকে 
মেরে ফেলেছে। এক নজরে ডিজি, কর্ণেল এমদাদ, কর্ণেল জাহিদ, বর্ণেল মশিউর এবং লেঃ 
কর্ণেল এনশাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখলেন। বাকিদের মুখ উপুড় হয়ে পড়েছিল বলে চেনা গেল 
না। লেঃ কর্ণেল এনশাদ ও কর্ণেল মশিউরের লাশ পেছনের দিকে পড়েছিল। এসময় কে যেন 
চিৎকার করে বললো “এই সামনে তাকা, না হলে তোকে গুলি করে এখানে ফেলে দিব”। তখন 
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(৭) 


পোপনীয় 


যাচ্ছিল সেই সৈনিকদের একজন বললো, “স্যারকে কোয়াটার গার্ডে নিয়ে যা”। তাকে পুনরায় 
দরবার হলের ভেতরের দিকে (পূর্ব দিকে) যেতে নির্দেশ দিল। যেতে যেডে তিনি আরো ২/৩ টা 
লাশ উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন। চিনতে পারলেন না। তাকে দরবার হলের উত্তর পূর্ব 
কোনের ওয়াশিং রুমে টুকালো। সেখানে একটা ওয়াল গ্লাসের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে তাকে বাইরে বের 
করলো। সামনে খোলা মাঠ, ডানে উচু টিলা। ওখান থেকেই কেউ কেউ তার দিকে অস্ত্র তাক 
করলো। কিন্তু যারা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বললো “কেউ গুলি করবে না”। 
স্যারকে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যাচ্ছি”। আরেকটু পর একজন সৈনিক কায়ো কথা না শুনেই গুলি 
করতে উদ্যত হলে সঙ্গে থাকা সৈনিক তাকে নিবৃত্ত করে এবং অনেকটা দৌড়ে লেঃ কর্ণেল 
কামরুজ্জামানকে সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নের দিকে নিয়ে গেল (স্বাক্ষী নং ৩৫)। 


(গ) ওদিকে দরবার হলের পেছনে পূর্ব দিকে ডেকচি রাখার স্থানে কর্ণেল আফতাব ও মেজর 
ইকবাল এবং ড্রেনের মধ্যে মেজর মনির স্বস্থানে লুকিয়ে রইলেন। মেজর মনির এই সময়ের মধ্যে 
একাধিক বার বিভিন্ন সৈনিক দলকে এই এলাকায় এসে সার্চ করতে দেখলেন (স্বাক্ষী নং ৩০ এবং 
৫৪)। 


(ঘ) আসরের আজানের পর গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। ডেডবডি নেবার জন্য লোকজন আসা 
শুরু হল। শোনা যাচ্ছিল লাশ গাড়ীতে তুলছে। মেজর ইকবাল, কর্ণেল 'আফতাবকে ফিস ফিস 
করে বললেন “এখানে থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। লাশ নিতে এসে আমাদের জীবিত দেখে 
মেরে ফেলবে”। কিন্তু বাইরে অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছে বলে কর্ণেল আফতাব বাইরে যেতে 
নিষেধ করলেন। মেজর ইকবাল চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মাগরিবের আজানের সময় যেতে 
পারলেন না। যখন এশার আজান শুরু হল, তিনি একটি ঝুড়ি হাতে নিয়ে উপরের একটি জানালার 
মসকুইটো নেট ভেঙ্গে বাইরে পড়লেন। পড়েই ঝুড়িতে মাটি তুলতে লাগলেন। তখনো কেউ লক্ষ্য 
করেনি। র্যাংক নেম প্লেট আগেই খোলা ছিল। ঝুড়ি হাতে কিছুদূর যেতেই একজন ডেকে বললো 
“কেরে?”। তিনি জোরে জবাব দিলেন “আমি জহির, বালু আনতে যাচ্ছি।”” এইভাবে দরবার 
হলের পূর্ব দিকে কিছুদূর গিয়ে উত্তরের পথ ধরে এগিয়ে যান। পথিমধ্যে একটি টহলদলের প্রশ্নের 
উত্তরে একই কথা বলে রক্ষা পান। তীর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পরিচিত 'জাহিদ নামক এক মেস 
ওয়েটারের বাসায় যাওয়া। কিন্তু সেখানে সৈনিকরা সার্চ করছে দেখে বামে রাইপকস বিল্ডিং এ 
উঠে দোতলায় স্টেজের নীচে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বিকেলে 
উদ্ধার পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন (স্বাক্ষী নং ৫৪)। কর্ণেল আফতাব দরবার হলের পেছনে ডেকচি 
রাখার স্থানেই রয়ে গেলেন। পরবর্তীতে তীর মৃতদেহ উদ্ধার,করা হয় এবং মেজর ইকবাল 
জেনেছিলেন যে, কর্ণেল আফতাব ২৫ তারিখ দিবাগত রাত ১টা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন (স্বাক্ষী নং 
৫8)। ৰ 


(ঙ) ওদিকে দরবার হলের পেছনে ড্রেনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মেজর মনিরুল আলম সন্ধ্যার 
পূর্বে গাড়ীর শব্দ পান এবং পরে বুঝতে পারেন কয়েকজন সৈনিক এসে মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে। 
তিনি নিজের চোখে রাজশাহী সেক্টর কমান্ডারের হাত ঘড়ি খুলে নিতে দেখলেন। তখন একজন 
সৈনিক বললো “স্যার খুব ভাল লোক ছিলেন”। অন্য একজন বললো “তুই বেশী বুঝিস” 
মৃতদেহগুলি নিয়ে যাবার বেশ খানিকটা পর রক্তের দাগ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার জন্য সম্ভবতঃ 
এনসিইদেরকে আনা হয়। তারা রক্ত ধোয়া পানি এ ড্রেনে ফেলছিল। ওরা যাবার বেশ খানিকটা 
পর আবার কিছু সৈনিক এসে এ জায়গায় রক্তের দাগ দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং 
পুনরায় এনসিইদেরকে আনে এ জায়গা পরিস্কার করায়। মেজর মনির পালানোর সুবিধাজনক 
সময়ের অপেক্ষায় একই ড্রেনের ভেতর মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন (স্বাক্ষী নং ৩০)। 


২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সময় ০০০০-১৮০০ ঘটিকা, দরবার হল। 


(ক) আনুমানিক রাত ২৪০০ ঘটিকার পর মেজর মনির "আশে পাশে কেউ নেই আন্দাজ করে 
ড্রেন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। খুব সাবধানে উপরের দিকে পানির ট্যাংক, এসির যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি পার হয়ে দরবার হলের ছাদের নীচে ফলস সিলিংএ ঢোকার পথ পেয়ে যান এবং নিঃশব্দে 
ঢুকে পড়েন। এই স্থান পরিবর্তনের সময় কোন লাশ তার চোখে পড়েনি। ফলস সিলিং এর 
এংগেলে স্থির হয়ে বসে থেকে নীচে দরবার হলে সারারাত বিভিন্ন সময়ে ২০-৩০ জন সৈনিকের 
উপস্থিত আন্দাজ করতে পারেন। তাদের বিভিন্ন কথা বার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। এধরণের কিছু 
কথাবার্তী ন্িরুপঃ 
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(১) সৈনিক মোবাইলে বরিশালের আঞ্চলিক ভাবায় বলিল “সিচুয়েশন কনট্রোল 
আছে”। - 


(২) শহীদ নামটি বার বার শোনা যায়। 


(৩) রাত ০১০০ ঘটিকার দিকে একজনের কথা শুনা যায় “১৫ টারে মাইরা 
আসলাম। মরছে মোট ৬০/৭০টা”। আরো কিছু রাখা উচিৎ ছিল”। 


(9) “শালারা এসে আরাম করে, মজা খায়। আমাদের কষ্ট দেয়। গোসলের পানি 
পাইনা। গাছে পানি দেয়”। 


(৫) ডিজি ম্যাডামকে নিয়ে (সম্ভবতঃ তাকে নির্যাতনকারী সৈনিক হবে) অত্যন্ত 
অশ্রীল ভাষায় মন্তব্য শোনা যায়। আরো বলে কোথায় যায় ক্লাস নেয় না। ৬০/৭০ হাজার 
টাকা নেয়। টাকা আয় করা কত সহজ (স্বাক্ষী নং ৩০)। 


(খ) রাতে দরবার হলে কোন মন্ত্রী/মিনিস্টার আসার কোন আলামত পাওয়া যায়নি। পরদিন 
সকালে ৫ নং গেটের পাশে নিমিস্টার এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। রাতে এবং 
দিনের বেলা মাইকে সৈনিকদের উত্তেজিত করার জন্য বিভিন্ন ঘোষণা শোনা যায়৷ বিডিআর এর 
গান বাজায়। সিভিলিয়ানদের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায় “অ পনার সেনাবাহিনীকে আশ্রয় দিবেন 
না। বিডিআর এর হাতে যা আছে তা দিয়ে ৬ মাস যুদ্ধ করা যাবে””। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দুপুরের 
দিকে নীচে দরবার হলে দুই জন উপজাতীয় ভাষায় (সম্ভবতঃ) কথ বলতে শোন যায়। মেজর 
মনির ফলস সিলিং এর উপরেই ষ্টীলের এংগেল ধরে ধরে কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করেন 
(স্বাক্ষী নং ৩০)। 


গেট ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল আনুমানিক ১০০০ ঘটিকায় বেশ'কছু গোলাগুলি হয়। মেজর 
মনির ভেবে নেন বাইরের দিকে সেনাবাহিনীর সাথে গোলগুলি হচ্ছে। তিনি তখন পালানোর 
উদ্যোগ নেন এবং সিলিং থেকে পূর্ব দিক দিয়ে মাটিতে নেমে এসে ক্রুল করে পুকুর পর্যন্ত চলে 
আসেন। কিন্তু অবস্থা সুবিধাজনক মনে না হওয়ায় পুনরায় দরবার হলের সিলিং এর ভেতর ঢুকে 
পড়েন। দুপুরের পর মনে হয়েছে বিদ্রোহীরা কোন মন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার কারো সাথে কথা 
বলছে। অবশেষে মেজর মনির আনুমানিক ১৭৩০ ঘটিকার দিকে এমপি রেজা কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত 
হন (স্বাক্ষী নং ৩০)। 
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তদন্ত আদালতের সুপারিশ 


১। বিডিআর বিদ্রোহে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সেনা আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচার কার্য সমা কতো ঘুর সৃতি 
প্রদানের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


২ বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রাইফ্লেসকে নতুন আঙ্গিকে 
উপস্থাপনের নিমিত্তে বাংলাদেশ রাইফেলস এর নাম ও পোষাক পরিবর্তন এবং সার্বিক অবকাঠামোগত পরিবর্তন স্বাপেক্ষে 
একটি পর্যদের মাধ্যমে পুনর্গঠনের জন্য অত্র আদালত সুপারিশ করে। 


৩। জাতীয় পর্যায়ের দূযেগি/সংকট ও বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্থায়ী দূর্যোগ/সংকট ব্যবস্থাপনা 
সেল গঠনের জন্য অত্র আদালত সুপারিশ করে। 


৪। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে ঘটনার পূর্ব আলামত ও তথ্য লাভে ব্যর্থতার 
প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা সংস্থা সমূহকে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান এবং পুনর্গঠনের জন্য অত্র আদালত 
সুপারিশ করে। 


৫। জাতীয় পর্যায়ের দূযেগি ও বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারনের মাঝে সঠিক চিত্র তুলে 
ধরার জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্থায়ী সেল গঠনের জন্য অত্র আদালত সুপারিশ 
করে। 


৬। বাংলাদেশ রাইফেলস-এ ডিপার্টমেন্টাল অফিসার পদ বিলুপ্ত করে এবং নতুন করে পৃথক 'মফিসার শ্রেণী সৃষ্টি না 
করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে অফিসারদের প্রেষনে নিয়োগ দান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ন্যায় বাংলাদেশ 
রাইফেলস-এ অনারারী পদোন্নতি প্রদানের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


৭। বাংলাদেশ রাইফেলস এ্যাক্ট সংশোধন স্বাপেক্ষে বাংলাদেশ আর্মি এ্যান্টের আঙ্গিকে করার জন্য আদালত সুপারিশ 
করে। 


৮। বাংলাদেশ রাইফেলস এ চাকুরীর বয়সসীমা ৫৭ বৎসর পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত না রেখে চাকুরীর শর্তাবলী সেনাবাহিনীর 
ন্যায় প্রতিটি পদোন্নতির সাথে চাকুরীর সীমা বৃদ্ধির জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


৯। বিডিআর বিদ্রোহের সাথে জড়িত বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান যাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অত্র আদালত কর্তৃক 
সীমাবদ্ধতার জন্য পাওয়া যায়নি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টতা যা কিনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিডিআর বিদ্রোহের সাথে জড়িত 
সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত আদালত গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদালত 
সুপারিশ করে। 


১০। বাংলাদেশ রাইফেলস এর ন্যায় সংস্থাকে 1/159101 ও Capabilities এর বাইরে দীর্ঘ মেয়াদী এমন কোন দায়িত্ব 
না দেয়া যা কি না একটি সুশৃংখল বাহিনীর মনোবল ও আত্মসম্মান বোধ ক্ষুন্ন করে সে ব্যাপারে আদালত সুপারিশ করে। 


১১। বিডিআর বিদ্রোহের ন্যায় সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হলে আরো নিবিড় 
সমন্বয় সাধন স্বাপেক্ষে সময়োচিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


১২। সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


১৩। বিডিআর বিদ্রোহে নিহত এবং নিখোঁজ সামরিক অফিসার এবং সেনাসদস্যের পরিবারের পুনর্বাসন ও কল্যানের 
যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


১৪। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে বিদ্রোহে নিহ্ত ব্যক্তিদের যাদের 
লাশ পাওয়া যায় নাই অথবা সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই তাদের সনাক্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত 
সুপারিশ করে। 


গোপনীয় 


গোপনীয় 


১৫। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সমস্যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কালক্ষেপন না করে দাপ্তরিক 
জটিলতা পরিহার করতঃ অনতিবিলম্বে সমস্যা সমাধান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


১৬। বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে সংঘটিত সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বিডিআর সদর দপ্তরের অভ্যন্তর থেকে 
হারানো অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমূহ জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


১৭ সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে জড়িত পলাতক বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও বিডিআর সদস্যদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার 
করে সেনা আইনে বিচার কার্য সমাপ্ত করার জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


১৮। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে জড়িত সকল ব্যক্তিকে সনাক্ত করণের 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


১৯। সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে নিহত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের মৃত্যুর বিষয়টিকে সামরিক 
চাকুরীতে আরোপনীয় বিবেচনা করার জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


২০। বাংলাদেশ রাইফেলস সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে সংঘটিত সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহের ন্যায় জাতীয় পর্যায়ের 
সংকট/বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঘটনাস্থল এবং এর পার্শুবর্তী 
এলাকা সমূহের মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


২১। বাংলাদেশ রাইফেলস এর শহীদ সাবেক মহাপরিচালকের নাম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট সুবিধা ভোগী ব্যক্তিবর্গের 
বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে এবং বিডিআর শপ, দরবার হল লিজ, অপারেশন ডাল ভাত, 
পুকুর লিজ এবং বিভিন্ন ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়মগুলি বাংলাদেশ রাইফেলস কর্তৃক তদন্ত আদালত গঠন করতঃ বিস্তারিত তথ্য 
উদঘাটন সাপেক্ষে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


২২। সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে অন্যান্য যে সকল বেসামরিক বাক্তিবর্গ ও বিডিআর সদস্যের সংশ্লিষ্টতা পরবর্তীতে 
উন্মোচিত হবে তাদের ব্যাপারে দ্রুত বিচার কার্য সমাপ্ত করার জন্য আদালত সুপারিশ করে 


২৩। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত অস্ত্রধারী বাহিনী (সশস্ত্র বাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ, বিডিআর, 
র্যাব, কারারক্ষী, আনসার ও ভিডিপি, কোষ্ট গার্ড) এবং পরবর্তীতে আইন শৃংখলা রক্ষার নিমিত্তে অস্ত্র প্রাধিকৃত প্রতিষ্ঠিত 
বাহিনী যদি কোন প্রকার বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট হয় সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহের শাস্তি স্বরূপ সবেচ্চি শাস্তি মৃত্যু দান্ডের বিধান প্রচলনের 
জন্য আদালত সুপারিশ করে। 


গোপনীয় 


৯] 


গোপনীয় 


বিডিআর বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনী কার্যক্রম 


সেনা আক্রমনের পরিকল্পনা। | 

ক। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল ০৯৩০ ঘটিকায় সেনাপ্রধান সেনাসদরের সভা কক্ষে বছরের ২য় 
নিয়মিত জিএসপিসি সভা চলাকালীন সময়ে পিএস কর্তৃক পিলখানার বিদ্রোহের বিষয়টি অবগত হওয়ার পর ৪৬ 
সতন্্র পদাতিক ব্রিগেড থেকে যত দ্রুত সম্ভব (ASP) সর্বাধিক সেনাদল পাঠানোর নির্দেশ দেন। (ডিএমও”র 


বিবৃতি)। 


খ। আনুমানিক ০৯৩৫ ঘটিকায় ডিএমও কর্তৃক কমান্ডার, ৪৬ সতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে (বিএম এর মাধ্যমে) 
পিলখানায় দ্রুত সেনা মোতায়েনের সতকীকিরণ আদেশ প্রদান করা হয়।(ডিএমওসর বিবৃতি)। 


গ। আনুমানিক ০৯৪৫ ঘটিকায় ডিএমও কর্তৃক ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে পিলখানা কর্ডন করা, মাইকিং 
এর মাধ্যমে সাইকোলজিক্যাল অপস পরিচালনা করা এবং আদেশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অপারেশন পরিচালনা করার জন্য 
প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়। (কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড প্রশ্নোত্তর-২)। 


ঘ। আনুমানিক ১০১৫ ঘটিকায় কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড নিজ অফিসে সিও/ও সদের পরিস্থিতি 
সম্পর্কে অবগতি পূর্বক সর্বোচ্চ জনবল নিয়ে মুভ করার জন্য মৌখিক আদেশ প্রদান করেন।(কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র 
পদাতিক ব্রিগেড এর বিবৃতি)। 


ঙ। পরিকল্পনা মোতাবেক ২ ই বেংগলকে কামরাঙ্গীরচর এলাকা দিয়ে বিডিআর সদর দপ্তরের পিছনের 
এলাকায় অবস্থান, ৪ ই বেংগল এবং ১৭ ই বেংগলকে বিডিআর এর প্রধান গেট (গেট নম্বর-৪) এবং ৪ ফিল্ড 
আর্টিলারি'কে নিউ মার্কেট এলাকায় বিডিআর বিডিআর এর ৩ নং গেটে অবস্থান নেয়ার জন্য আদেশ প্রদান করা 
হয়। ৪৩ স্বতন্ত্র ফিল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার্স, ১০২ স্বতন্ত্র বিগেড সিগন্যাল কোম্পানি এবং এডহক ফিল্ড ওয়ার্কশপ 
কোম্পানিকে ব্রিগেড রিজার্ভ হিসেবে ধানমন্ডি ৪ নং রোড এলাকায় অবস্থান করার আদেশ দেয়া হয়। একই সাথে 
ইউনিট সমুহকে অতিদ্বত যাত্রা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।(কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড এর বিবৃতি)। 


চ। সেনাসদলের গমনাগমণের অগ্রগতি তথা কি পরিমাণ সেনাসদল, অস্ত্রসস্ত্ এবং নেতৃস্থানীয় অফিসার 
পিলখানা এলাকায় সমবেত হচ্ছে তা নির্ধারণ করতঃ সঠিক ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা 
(Assessment of Tps Concentration around Pilkhana) স্পষ্টিকরণের জন্য এমও পরিদপ্তর হতে 
একজন ষ্টাফ অফিসার (মেজর শরীফ) শহীদ জাহাংগীর গেইট এমপি চেক পোষ্টে .প্রেবণ করা হয়।(ডিএমও'র 
বিবৃতি)। 


গোপনীয় 


গোপনীয় 


ছ। সেনা প্রধান কমান্ডার ৪৬ সতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে একটি ছোট দল নিয়ে দ্রুত পিলখানায় যাওয়ার নির্দেশ 
দেন। সে প্রেক্ষিতে কমান্ডার এর নেতৃত্বে প্রথম দলটি (হালকা অস্ত্র নিয়ে ৫৩ জন) ১০২৫ ঘটিকায় পিলখানার 
উদ্দেশ্যে জাহাংগীর গেট অতিক্রম করে। (কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড এর বিবৃতি)। 


জ৷ আনুমানিক ১১০০ ঘটিকায় কমান্ডার ৪৬ সতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড এর নেতৃত্বে ছোট দলটি পিলখানায় 
পৌঁছায় তবে পিলখানার ভিতর থেকে বাইরের দিকে ক্রমাগত ফায়ার হচ্ছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় তিনি নিজ 
সেনাদলের পর্যাপ্ত ফায়ার পাওয়ার এবং প্রটেকশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৎক্ষনাৎ দুইটি এডিএ ব্যাটারী ও পর্যাপ্ত 
সংখ্যাক এপিসি মোতায়েনের অনুরোধ জানান। (কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক বিগেড এর বিবৃতি)। 


ঝ। একই সময়ে ০৭টি এপিসি সিএমটিডি হতে চপার্স ডেন এলাকায় আনার ব্যবস্থা এবং ৯ পদাতিক ডিভিশন 
হতে এপিসি চালক এবং ৬ স্বতন্ত্র এডিএ বিগেড হতে এ্যামোনিশন স্থানান্তরের প্রস্তুতি চলতে থাকে।(ডিএমও*র 


বিবৃতি)। 


এ ৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক বিএ- ৩৭৮১ লেঃ কর্ণেল শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে প্রথম 
গান গ্রুপ ১২টি গান (১৪.৫ মিঃমিঃ) সাধারণ এলাকা পিলখানায় (ধানমন্ডি ১৫ নং রোড এলাকা) ২৫ ফেব্রুয়ারি 
২০০৯ তারিখ ১২৩০ ঘটিকায় অবস্থান নেয় । বাকী গান (৬টি) এবং সরঞ্জামাদি মেজর বরকতের নেতৃত্বে ১৩১৫ 
ঘটিকায় (সিটি কলেজ সংলগ্ন ধানমন্ডি ২ নং রোড এলাকা) অবস্থান নেয় | (কমান্ডার ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেড এর 
বিবৃতি)। 


ট।  সেনাসদরের নির্দেশ অনুযায়ী আনুমানিক ১১০০ ঘটিকায় ১৮ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এর ২ টি কোম্পানী 
এবং ১১ আরই ব্যাটালিয়নের ১টি কোম্পানী ৩০ মিনিটের এনটিএমএ রাখা হয়।কেমান্ডার ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার 
বিগেড এর বিবৃতি)। 


ঠ। শুরু থেকেই ঘটনা প্রবাহ অত্যন্ত দ্রচ্ত সংঘটিত হচ্ছিল বিধায় সময়মত সঠিক কার্যকরী ব্যবস্থা নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে মোতায়েন/অভিযান সম্পর্কিত সকল আদেশ টেলিফোন/মোবাইল/বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদান করা 
হয় যা পরবর্তীতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা হয়।(ডিএমও*র বিবৃতি)। 


ড। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সদর দপ্তর ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড বা সেনাসদর অপারেশন পরিদপ্তর 
থেকে পিলখানা আক্রমনের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমনে কোন পরিকল্পনা বা আদেশ প্রদান করা হয়নি । রেকি ইন 
ফোর্সে করে আক্রমনের কোন নির্দেশ ছিলনা। ব্রিগেড কর্তৃক কোন প্রকার ফায়ার' পরিচালনা না করে ইউনিট 
সমুহকে দৃষ্টি সীমার বাইরে অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। অধিকন্ত বার বার সরকার আলোচনার মাধ্যমে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমঝোতার চেষ্টার আশ্বাস প্রদান করা হয়। (কমান্ডার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড প্রশ্নোত্তর-৫)। 
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গোপনীয় 


ঢ় ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের অধীনস্থ ব্যাটালিয়নসমুহ (২ ই বেংগল, ৪ ই বেংগল, ১৭ ই বেংগল এবং ৪ 
ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী) ন্যুনতম সময়ের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক সেনানিবাস ত্যাগ করে। আনুমানিক ১১০০ 
ঘটিকার দিকে ১৭ ই বেংগলের ১ম দল মেজর ওয়াকার এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিডিআর ৪ নং গেট হতে আনুমানিক 
১০০ গজ পশ্চিমে আশে পাশের এলাকায় কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে। (মেজর ওয়াকার এর বিবৃতি অনুযায়ী) 
আনুমানিক ১১৪৫ ঘটিকার মধ্যে ব্রিগেডের অন্যান্য ইউনিট সমুহ নিজ নিজ (অনুচ্ছেদ ঙ অনুযায়ী) দায়িত্বপূর্ণ 
এলাকায় অবস্থান গ্রহণ সম্পন্ন করে। (কমান্ডার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড এর বিবৃতি)। 


ণ। বিদ্রোহীদের উপর মনস্তাত্বিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের সমাধানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার 
লক্ষ্যে ৪৬ সত্তর পদাতিক ব্বিগেডকে পিলখানার যথাসম্ভব চতুর্দিক ঘিরে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেয়া 
হয়।(ডিএমওসর বিবৃতি)। 


ত। পিলখনায় সেনা অভিযানের প্রস্তুতির পাশাপাশি সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে 
আনুমানিক ১১৩০ ঘটিকায় সরকারের পক্ষে মাননীয় স্থানীয় সরকার উপমন্ত্রী ও একজন মাননীয় সংসদ সদস্য 
পিলখানায় উপস্থিত হন।(ডিএমওসর বিবৃতি)। 


থ। সরকারের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা পিলখানার চারপাশ থেকে 
অফিসারের নিরাপত্তা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিস্থিতি বিবেচনায় আনুমানিক ১৭০০ ঘটিকায় পিলখানার 
চারপাশ থেকে সেনাসদস্যদেরকে এমন অবস্থানে গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয় যেন বিদ্রোহীদের নজরে 
সেনাসদস্যদের দেখা না যায়। পরবর্তীতে সন্ধার পর ৪৬ সতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের সেনাসদস্য খন্ড খন্ড দলে 
পিলখানার বাইরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়।কেমাভার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড এর বিবৃতি)। 


দ। সমস্যাটি সমাধানের প্রচেষ্টার এক পর্যায়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ রাত আনুমানিক ২২৩০ ঘটিকায় 
কিছু বিডিআর এর সদস্য মাননীয় স্বরাষ্্রমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র সমর্পন করে। এ সময়ে তিনটি সেনা পরিবারকে মুক্তি 
দেয়া হয় যাদের সাথে একজন অফিসারও (মেজর খালেদ) মুক্তি পান। 


ধ। ২৫ এবং ২৬ তারিখে সকল প্রস্তুতি থাকা সত্বেও ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেডের অধীনস্থ ইউনিটসমুহ সরাসরি কোন 
কাজে অংশগ্রহণ ছাড়াই অতিবাহিত করে। এলাকাটি কর্ডনের মতন ন্যুনতম দায়িত্ব প্রদান করতে দেয়া হয়নি। (লেঃ 
কর্ণেল মাহফুজ এর জবানবন্দী)। 


ন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় আটকে থাকা অন্যান্য অফিসার ও পরিবারবরগকে মুক্তি না দেয়ায় 
আনুমানিক ১২০০ ঘটিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পনের জন্য ২৬১৪০০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত 
চুড়ান্ত সময় বেঁধে দেন। এরপর সরকার কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করবে বলেও তিনি ঘোষনা দেন। ইতোমধ্যে 
প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন যমুনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তিন বাহিনী প্রধানের সভা শেষে ২৬ ফেব্রুয়ারি 
SLOT ফাক গোপনীয় 


গোপনীয় 


২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১১৪৫ ঘটিকায় মাননীয় সেনাপ্রধান সেনা অভিযানের চুড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান 
করেন। এ সময়ে অপারেশন রেস্টোর অর্ডার-২ নামে পরিকল্পিত অভিযানের লিখিত অপারেশন অর্ডার সংশ্লিষ্ট 
সকলকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।(ডিএমওস্র বিবৃতি) অপারেশন রেস্টোর অর্ড'র-২ সংচূক্তু)। 


প। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বেলা ১৩৩০ ঘটিকায় ব্যাটালিয়ন অধিনায়কগণ সেনাসদরে এসে সেনা 
প্রধান হতে পিলখানা বিডিআর আক্রমনের পরিকল্পনা পান। সেমতে “রণ ঘণ্টা” ১৬৩০ ঘটিকার পূর্বে নয় নির্ধারিত 
হয় । এয়ার ট্টিফিংসহ ট্যাংকযোগে সেনা আক্রমন পরিচালনার জন্য সেনা প্রধান আদেশ প্রদান করেন।(ডিএমওস্র 


বিবৃতি) 


ফ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দুপুর ১২৪৫ ঘটিকায় আর্মি, র্যাব এবং বিমানবাহিনীর উপস্থিতিতে পিলখানা ' 
আক্রমনের জন্য সেনাসদরে একটি অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়। আনুমানিক ১৩৩০ ঘটিকায় সেনাপ্রধান এর 
অফিসে মৌখিক আদেশ অনুযায়ী ১৫৩০ ঘটিকায় এইচ আওয়ার নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্মন্ত্রী এবং তার 
দল বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানা আলোচনায় থাকার কারনে বারংবার রণ ঘন্টা পরিবর্তন কথা হয়। অবশেষে 
অভিযান বাতিল করা হয়। (লেঃ কর্ণেল মাহফুজের জবানবন্দী)। 


সেনা আক্রমনের কালক্ষেপন। 


ক। প্রাথমিকভাবে পিলখানায় প্রতিরোধের প্রবনতা অনুভব হয়নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী অইীনন্থ ইউনিটসমূহ 
আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল। (কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড প্রশ্নোত্তর-৫)। 


খ। যখন অভিযানের চুড়ান্ত প্রস্তুতি চলছিল তখন শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে সরকার আবারও বিদ্রোহীদের সাথে 
আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে সরকার নিয়োজিত শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পিলখানায় পাঠানো হয়। 
(কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড প্রশ্নোত্তর-৫)। 


গ। রাজনৈতিক আলোচনার পথ সুগম করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ (সেনাপ্রধান) কর্তৃক নির্দেশ দেয়া হয় যেন 
ইউনিট সমূহ আরও পিছনে অবস্থান গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের সাথে সমঝোতায় আসার জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ 
তারিখ রাত ১০টার পর ইউনিট সমূহ পিছনে সরে আসে। (কমান্ডার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড প্রশ্নোত্তর-১২ এবং ২২)। 


ঘ। বার বার উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজনৈতিকভাবে বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত হওয়ায় এবং ব্যাটালিয়ন সমূহ 
পিলখানা হতে নিদিষ্ট দূরত্বে স্থানান্তরিত হওয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের বিদ্রোহ দমনে 
কোন ভূমিকাই রাখা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্তহীনতার জন্য ব্যাটালিয়ন সমূহ বাস্তবিক কোন মিশন না থাকায় কোন 


কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি।(কমাভার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড এর বিবৃতি)। 


গোপনীয় 


ত। 


গোপনীয় 


ঙ। প্রাথমিকভাবে ব্রিগেডের অধীনস্থ ইউনিট সমুহ (২ ই বেংগল, ৪ ই বেংগল, ১৭ ই বেংগল ও ৪ ফিল্ড) 
পিলখানা কর্ডন করে রেখেছিল। পরবর্তীতে ২৫ ফেব্রুয়ারী রাত ২২০০ ঘটিকায় ইউনিট সমুহকে আরও দূরত্বে 
অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। (সেনাপ্রধান কর্তৃক) এই সুযোগে বিদ্রোহীরা রাতের অন্ধকারে সিভিল 
পোষাকে পালিয়ে যান।(কমান্ডার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড প্রশ্নোত্তর-১৭)। 


চ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১৬৫৫ ঘটিকায় মাননীয় সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁর 
সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অভিযান শুরু না করার আদেশ 
প্রদান করেন যা তৎক্ষনাৎ সকলকে অবগত করা হয়।(ডিএমও»র বিবৃতি)। 


ছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেনাপ্রধানের সাক্ষাত শেষে আনুমানিক ১৭৫০ ঘটিকায় অভিযান স্থগিত করা 
হয়। এরপর রাত ২০০০ ঘটিকার দিকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পিলখানায় প্রবেশ করে বিডিআর বিদ্রোহের চূড়ান্ত 
অবসানে সফল হন। 


জ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বেলা ১৪০০ ঘটিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষনের পর ঘটনার দ্রুত 
পরিবর্তন হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে ২৬২১০০ ঘটিকা হতে আত্মসমর্পণ শুরু করে এবং 
আক্রমন পরিকল্পনা পরিহার করা হয়। 


সেনা প্রবেশ। 
ক। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে রাতেই কমান্ডার ৪৬ সতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে পিলখানাসহ তল্লাসী ও 
উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য 1129 0 পিলখানায় মোতায়েনের আদেশ দেয়া হয়। (ডিএমও্র বিবৃতি) 


(Frag 09 সংযুক্ত। 


খ। ৪৬ স্বতন্র পদাতিক ব্রিগেডের ব্যাটালিয়ন সমূহ বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানার মধ্যে অনুসন্ধান ও উদ্ধার 
(Search and Rescue) কার্য পরিচালনার জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বেলা ১০৩০ ঘটিকায় এপিসিসহ 
পিলখানায় প্রবেশ করে এবং র্যাব, ডিজিএফআই ও পুলিশের সার্বিক সহযোগীতায় তল্লাশী ও উদ্ধার কাজ শুরু 
করে।(লেঃ কর্ণেল মাহফুজের জবানবন্দী)। 


গোপনীয় 


১। 


গোপনীয় 


অসন্তোষের কারণসমূহ 


ক। “অপারেশন ডাল ভাত” একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং ব্যতিক্রমধর্মী অপারেশন, যেখানে অনেক আর্থিক 
লেনদেনের বিষয় জড়িত ছিল। এ অপারেশনের মাধ্যমে বিডিআর কর্মকর্তা এবং সদস্যরা দুর্মূল্যের বাজারে লাখো 
মানুষের জন্য সস্তায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করে দেশে ও বিদেশে প্রসংশিত হলেও অনেক বিডিআর 
সদস্য আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রতিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিডিআর সদস্যকে অপরাধের 
মাত্রানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। যা বিডিআর সদস্যদের মধ্যে বিডিআর কর্তৃপক্ষের উপর 
ক্ষোভের সৃষ্টি করে। 


খ। “অপারেশন ডাল ভাত” পরিচালনায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বিডিআর সদস্যদেরকে বাস্তবে মুদি 
দোকানদার ও মাছ বিক্রেতার মতো কাজ করতে হতো যা তাদের সৈনিক হিসেবে গর্ব ও আত্মসম্মান বোধের উপর 
আঘাত হেনেছে, যা ধীরে ধীরে সৈনিক সুলভ মনোভাব ও আচরনের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। 


গ। “অপারেশন ডাল ভাত” কার্যক্রমের জন্য বিডিআর এ কর্মরত সকল সদস্য ডিএ প্রাপ্ত হলেও 
খালি/একাধিক ফরমে সৈনিকদের স্বাক্ষর নেয়ার বিষয়টি বিডিআর সৈনিকদের মনে বিডিআর কর্তৃপক্ষের উপর 
সন্দেহের উদ্বেগ সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে ক্ষোভের জন্ম দেয়। 


ঘ। “অপারেশন ডাল ভাত” এবং “অপারেশন আলোর সন্ধানে” পরিচালনাকালীন সময়ে নিয়মিত কার্যক্রম 
সংকুচিত করতে হয়। ফলশ্রুতিতে প্রয়োজনের সময় অনেক বিডিআর সদস্য ছুটি না পাওযায় তাদের মাঝে প্রচন্ড 
হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। 


ঙ। “অপারেশন ডাল ভাত” এবং “অপারেশন আলোর সন্ধানে” সহ অন্যান্য কর্মকান্ডে বিডিআর কর্মকর্তা 
এবং সদস্যদের দীর্ঘ সময় মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মকর্তা ও অধীনস্থ সদস্যদের মধ্যে দুরত্বের 


সৃষ্টি হয়। 


চ। সেনা সদস্যদের সুযোগ সুবিধার সাথে বিডিআর সদস্যদের সুযোগ সুবিধা তুলনা করার প্রবনতা যেমন, 
রেশন ও বেতন বৈষম্য, জাতিসংঘ মিশনে নিয়োগ, ২ মাস বাৎসরিক ছুটি প্রাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ 
সৈনিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ অসন্তোষ বিরাজ করছিল। 


ছ। বিডিআর দোকান সৃষ্টি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচ্ছতা না থাকায় বিডিআর সদস্যগণ বিষয়টি সম্পর্কে 
নিজের কল্পনাপ্রসূত ধারনার অবতারনা করে যা পরবর্তীতে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যগণ অন্যান্য সৈনিকদেরকে 
বিদ্রোহে জড়িত করার জন্য উদ্দুদ্ধ করে। 


জ। “জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮” উপলক্ষ্যে প্রাপ্য ডিএ বাবদ অর্থ বিডিআর সদর দপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত না 
হওয়ায় বিডিআর সদস্যদেরকে প্রদান করা সম্ভব হয়নি, যা বিডিআর সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের আর্থিক অনিয়ম হিসেবে 
বিবেচনা করে। পরিকল্পনা প্রনয়নকারী বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যগণ বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে সাধারণ বিডিআর 
সৈনিকদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের আর্থিক অনিয়ম হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে বিদ্রোহের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়। 


ঝ। বিডিআর সদর দপ্তর এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্মকান্ডে যেমন, ঠিকাদারী, লিজ প্রদান, স্কুলে ভর্তি, ইংলিশ 
মিডিয়াম স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ এবং তার স্ত্রী মিসেস নাজনীন 
শাকিল এর তথাকথিত অনিয়মের সম্পৃক্ততার বিষয়ে বিদ্রোহ পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সদস্যগণ গুজবের সৃষ্টি করলে 
বিষয়টি পরবর্তীতে অন্যান্য সৈনিকদের-বিদ্বোহে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করে। 


ঞ। বিডিআর সমস্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ে স্বেরা্ট্, অর্থ) প্রেরণ করা হলেও দীর্ঘ সূত্রীতার 
কারণে অনেক ক্ষেত্রেই যথা সময়ে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। এমনকি অনেক সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা না করে 
অনুমোদন ব্যতিরেকে ফেরৎ দেয়া এবং বিবেচনাধীন রাখা হয়। যা পরিকল্পনাকারীরা সাধারন সৈনিকদের মাঝে 
বিডিআর কর্তৃপক্ষের নিশ্ুীয়তা হিসেবে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন 
করে মন্ত্রণালয়গুলির দ্রুত সিদ্ধান্ত/উত্তর প্রদান করা উচিত বলে আদালত মত পোষন করে। 


গোপনীয় 


২। 


গোপনীয় 


ট। বিডিআর এ কর্মরত সেনাকর্মকর্তাগণের সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠা বিডিআর এর বিভাগীয় কর্মকর্তা থেকে শুরু 
করে সাধারণ সৈনিকদের অবৈধ আয়ের পথ রুদ্ধ করে। বিডিআর এর কাজের পরিবেশকে সেনাবাহিনীর আদর্শে 
সাজানো তাদের পছন্দ না হওয়ায় সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ/ক্ষোভের সৃষ্টি করে। 


ঠ। গত ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে সংগঠিত বিডিআর বিদ্রোহে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ দৃষ্টান্তমূলক 
শান্তি প্রদান না করায় এ ধরনের বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি করার মত দুঃসাহস প্রদর্শন করে। 


ড।  বিডিআরে প্রেষনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর অফিসারগন কর্তৃক বিডিআর সদস্যদের মাঝে উদ্ভূত বিভিন্ন 
বিষয়ের উপর ভ্রান্ত ধারনা দুরীকরণ না করায় বিডিআরের সাধারণ সৈনিকদের মাঝে বিষয়গুলো সম্পর্কে কাল্পনিক, 
মনগড়া ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষিতে কতিপয় বিডিআর সদস্য বিষয়গুলোকে পুঁজি করে অন্যান্য 
সৈনিকদের মাঝে বিদ্রোহের বীজ বপনের জন্য লিফলেট আকারে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে প্রকাশ করে 
তাদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিল। 


ঢ। নবগঠিত সীমান্ত বাহিনীতে ডিএডি পদ, এডি পদসমূহ বিলুপ্ত করে শুধুমাত্র সেনা অফিসারদের সমন্বয়ে 
বিভিন্ন পদায়ন করা সমীচিন। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তারিত পর্যালোচনা করে একটি যুগোপযোগী সীমান্ত 
বাহিনী এমনভাবে গড়ে তোলা উচিৎ যাতে সর্বাবস্থায় নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনিক ভিত্তি মজবুত ও সুদৃঢ় 
থাকে। দৈনন্দিন রুটিন কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও অধীনস্ত সৈনিকদের মাঝে যাতে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান 
থাকে ও পেশাগত কাজের আন্তরিক পরিবেশ বজায় থাকে সে দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় 
অধীনস্থ সৈনিকদের সমস্যা/অসুবিধা সম্পর্কে কমান্ড এলিমেন্ট অজ্ঞ থাকে যা পর্যায়ক্রমে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি 
পেয়ে এক সময়ে বিদ্রোহের মাধ্যমে বহিঃ প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে। 


বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতা 


ক। কতিপয় বিদ্রোহী বিডিআর সদস্য প্রচলিত প্রথা ভংগ করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়ম কানুন 
না মেনে নিজেদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কতিপয় বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় 
সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর পূর্বে এবং পরে যোগাযোগ করে। 


খ। তত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার 
প্রেক্ষিতে কতিপয় বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবে সেনাবাহিনীর উপরে ক্ষুব্ধ ছিল। 
বিডিআর সদস্যগণ দাবী দাওয়া পুরনের আশ্বাস প্রাপ্তির আশায় গমন করলে বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক 
ব্যক্তিবর্গ বিষয়টিকে নিজেদের প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বিডিআর সদস্যদেরকে বিডিআরে 
প্রেষনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর অফিসারদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। 


গ। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর পূর্ব হতেই বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে 
সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা, নিজেদের মধ্যে সমন্বয়, নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এমনকি বিডিআর সপ্তাহে 
বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে ও বাইরে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা একটি কার্যকরী 
পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে পরবর্তীতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তারা প্রায় নির্ভলভাবে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন 
করে। 


গ। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর পূর্ব থেকে কতিপয় প্রভাবশালী বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক 
ব্যক্তিবর্গের কাছে দাবি দাওয়া নিয়ে বিডিআর সদস্যরা গমন করে। পরবর্তীতে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতায় 
আসার পর বিডিআর সদস্যরা অধিক মাত্রায় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের নিকট গমন করলেও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ 
বিষয়টি বিডিআর কর্তৃপক্ষকে কোনভাবেই অবগত করেননি। 


ঘ। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা বিডিআর সুবেদার (অবঃ) তোরাব আলী 
ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি একাধিকবার বিপদগামী সৈনিকদের সাথে বৈঠক করে বিদ্রোহ সংগঠিত করার জন্য 
ইন্ধন জুগিয়েছেন। স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে তার যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মাধ্যমে দেশী/বিদেশী 
অপরাপর ইন্ধন দাতাদের খুঁজে বের করার জন্য পূর্ণ ও ব্যাপক গোয়েন্দা তৎপরতাসহ আরো তদন্তের প্রয়োজন 
রয়েছে। 


ঙ। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সুবেদার (অবঃ) তোরাব আলীর ছেলে সন্ত্রাসী লেদার লিটন একজন অস্ত্র 


ব্যবসায়ী। বিডিআর বিদ্রোহে অনেক অস্ত্র খোয়া যাওয়া হতে অনুমিত যে, সন্ত্রাসী লিটন বিডিআর এর অস্ত্র 
পাওয়ার উদ্দেশ্যে এ বিদ্রোহে সক্রিয় সহায়তা করে। 


গোপনীয় 


৪। 


€৫। 


গোপনীয় 
গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের ব্যর্থতা 


ক। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর পূর্ব হতে কতিপয় বিডিআর সদস্য কতিপয় বেসামরিক ও রাজনৈতিক 
ব্যক্তিবর্গের সাথে বিডিআর জওয়ানদের দাবী দাওয়া নিয়ে সাক্ষাত করে। এছাড়া নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পুনরায় 
বিডিআর সদস্যগণ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করলেও গোয়েন্দা সংস্থা সমূহ 
বিষয়টি সম্পর্কে কোন তথ্যই জানাতে পারেনি। 


খ। বিডিআরের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা (২50) এর সদস্যরা অসন্তোষের সাথে সম্পৃক্ত ছিল বিধায় এ 
সংক্রান্ত কোন তথ্য আর এস ইউ এর কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করেনি। 


_গ। বিডিআরের অসন্তোষের কারণ জানাজানি হলে বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
॥ আগমন বাতিল হবার আশংকায় বিডিআর এর আভ্যন্তরীণ অসন্তোষের বিষয় সম্পর্কে কর্মকর্তা পর্যায়ে গোপন রাখা 


হয়। বিডিআরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক অসন্তোষের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হলেও এর পরিণামের গুরুত্ব 
অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। 


ঘ। পিলখানায় অবস্থিত বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যগণ বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়া 
কিংবা একাধিকবার বেসামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মিলিত হলেও ইউনিটের কর্মকর্তা পর্যায়ে এ বিষয়ে 
কোন প্রকার তথ্য না পাওয়ায় অফিসারদের ইউনিটের দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন থাকার প্রমাণ বহন 
করে। 


ঙ। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ের ব্যবস্থা করে প্রতিটি সংস্থার তৎপরতা ও কার্যক্রমে আরও 
গতিশীলতা বৃদ্ধি করে ভিভিআইপি ও ভিআইপিগণের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত 
আবশ্যক। জাতীয় পর্যায়ের গোয়েন্দা সংস্থা সমূহকে পুনঃ গঠিত করে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ও অনুষ্ঠানের নিরাপত্তাকল্পে 
একটি পৃথক নিরাপত্তা সমন্বয় সেল গঠন করা হলে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। 


বিদ্রোহ দমনে সমঝোতা 


ক। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১১৩০ ঘটিকায় পিলখানায় সেনা অভিযানের প্রস্তুতির পাশাপাশি সরকার 
আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য মাননীয় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানকের নেতৃত্বে 
একটি প্রতিনিধি দল পিলখানায় গমন করে। উক্ত দলটির কোন সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা 
সামরিক বিষয় সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারনা না থাকায় পরবর্তীতে বিদ্রোহ দমনে দলটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ 
হয়। 


খ। বিডিআর বিদ্রোহ দমনের জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমনত্রী ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক ০১৩০ 
ঘটিকায় বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেয়ার জন্য গমন করেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর সশস্ত্র 
বিদ্রোহ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনা না থাকা, এমনকি কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া বিদ্রোহ দমনে গমন করায় মাননীয় 
স্বরাষটরমন্ত্রী কার্যকরীভাবে তথায় বিদ্রোহ দমন করতে পারেননি। 


অফিসার পরিবারের উপর নির্ধাতন। বিডিআর বিদ্রোহের শুরুতে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা মেজর 


জেনারেল শাকিল আহমেদের স্ত্রীসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের স্ব্রীদেরকে দৈহিক নির্যাতন করার পরিকল্পনা 
বাস্তবায়নের জন্য অফিসারদের বাসস্থানে গমন করে। এরপর বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা অফিসারদের স্ত্রীদের দৈহিক 
নির্যাতন করে এবং পরবর্তীতে বিডিআর বিদ্রোহ দমনে সেনা অভিযান না হওয়ার সুস্পষ্ট আশ্বাস পেয়ে বিদ্রোহী বিডিআর 
সদস্যরা আরও বেশী মাত্রায় অফিসারদের পরিবারের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। 


ঙ। 


সেনাবাহিনী কার্যক্রম 


ক। সেনাসদর কনফারেন্স রুমে জিএসপিসি মিটিং চলাকালীন সময়ে ঘটনা সম্পর্কে সেনাপ্রধান জ্ঞাত হলেও 
বিষয়টি নিয়ে এ সভায় কোন আলোচনা হয়নি, যেখানে কিউএমজি (প্রাক্তন ডিজি বিডিআর)সহ সেনাসদরের সকল 
উর্ধৃতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। 


খ। অভিযান পরিচালনাকারী ব্রিগেড/ইউনিটকে সেনাসদর কর্তৃক কোন সুনির্দিষ্ট মিশন, কাজ (891) এবং 
হিরন হা 
রাখতে ব্যর্থ হয়। 


গোপনীয় 


৭1 


গোপনায় 


গ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১০৫০ ঘটিকায় পিলখানার চতুর্দিকে সেনা মোতায়েন করা হলেও পরবর্তীতে 
সেনাবাহিনীকে পিলখানার দৃষ্টি সীমার বাইরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে পিলখানার অভ্যন্তরে বিডিআর 
সদস্যরা আরো সুসংগঠিত হবার সুযোগ পায়। 


ঘ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১২৪৫ ঘটিকায় সেনাবাহিনী, র্যাব এবং বিমান বাহিনীর উপস্থিতিতে 
পিলখানা আক্রমনের জন্য সেনাসদরে একটি অপারেশনের পরিকল্পনা করা হয়। আনুমানিক ১৩৩০ ঘটিকায় সেনা 
প্রধানের অফিসে মৌখিক আদেশ আনুযায়ী ১৬৩০ ঘটিকা "1170)01” নির্ধারন করা হয়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্মন্ত্রী এবং 
তার দল বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় আলোচনায় থাকার কারণে বারংবার রন ঘন্টা পরিবর্তন করে অবশেষে 
১৭৫০ ঘটিকায় পরিকল্পিত সেনা অভিযান বাতিল করা হয়। 


লেঃ কর্ণেল শামছুল আলম চৌধুরী, অধিনায়ক ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন, লেঃ কর্ণেল মুকিম, অধিনায়ক ২৫ 


রাইফেল ব্যাটালিয়ন, লেঃ কর্ণেল কামরুজ্জামান এবং মেজর যায়ীদি এর জবানবন্দী, প্রশ্নোত্তরে সামঞ্জস্যের যথেষ্ট অভাব 


রয়েছে। 


৮। 


৯| 


১০। 


র্যাব। 


ক। প্রাথমিক পর্যায়ে সকাল ০৯৩০ ঘটিকায় বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের নিজেদের সংগঠিত করে পিলখনার 
সকল গেটসমূহে সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণ পূর্বক হত্যাকান্ড চালানোর মতো যথেষ্ট প্রস্ততি সম্পন্ন করতে পারেনি, তবে 
মর্টার, এমজি, এলএমজিসহ আনুমানিক ১১০০ ঘটিকার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে। 


খ। তাৎক্ষণিকভাবে র্যাব হতে প্রায় তিন প্লাটুন পিলখানার তিন গেটে ১০১০ ঘটিকায় অবস্থান গ্রহণ করে 
পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তড়িৎ আক্রমন চালিয়ে একদিকে যেমন প্রাথমক পর্যায়েই বিদ্রোহী 
বিডিআর সদস্যদের ছত্রভংগ করে অস্ত্র সমর্পনে বাধ্য করা সম্ভব ছিল, তেমনি সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা হয়ে 
পরবর্তীতে তা সারাদেশে অন্যান্য ব্যাটালিয়ান এবং বিওপি গুলিতে ছড়িয়ে গিয়ে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে 
পারতো। 


মিডিয়ার অপপ্রচার। 


ক। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর পর হতেই জাতীয় সংসদ অধিবেশন, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের টক 
শোতে তথাকথিত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবি সেনাবাহিনীর অফিসারদের 
বিগত দুই বছরের কার্যকলাপ মূল্যায়ন করে চরিত্র হরণ করা হয়, যা বিডিআর সদস্যদেরকে বিদ্রোহে উদ্ুদ্ধ করে। 


খ। বিডিআর বিদ্রোহের শুরুতে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্য কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারদের সম্পর্কে 
বিভ্রান্তিকর ও মনগড়া তথ্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করায় জনমনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার তথা দেশ 
প্রেমিক জাতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিরূপ ধারনার সৃষ্টি করেছিল। 


গ। বিডিআর বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অফিসার বিডিআর 
সম্পর্কিত টকশোতে বিদ্রোহের কারণ হিসেবে নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করলে বিদ্রোহ পরবর্তী পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণে আরো জটিলতার সৃষ্টি করে। 


ঘ। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যগণ 
কর্তৃক ভ্রান্ত ও ভুল তথ্য সমুহের প্রেক্ষিতে সঠিক তথ্য উপস্থাপন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় 
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং কোন প্রকার কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। ফলে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি 
২০০৯ তারিখে নি জনসমর্থন লাভে সক্ষম হয়। 


বিডিআর সদস্যদের পলায়ন। 


ক। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বিকেল বেলা পিলখানা ৫নং গেট দিয়ে একটি মিছিল ভিতরে প্রবেশ করে 
এবং কিছু বিডিআর সদস্য এ মিছিলের সাথে বাইরে বেড়িয়ে যায়৷ ২৫, ২৬ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ 
রাতে পিলখানার অভ্যন্তরে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে স্থানীয় 


গোপনীয় 


১১। 


১২। 


গোপনীয় 
সংসদ সদস্যের তিন কিলোমিটার এলাকা জনশূন্য করার নির্দেশ প্রদান, বিদ্রোহ শুরুর প্রথম দিকে ২৫ ফেব্রুয়ারি 
২০০৯ তারিখে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পিলখানার চতুর্দিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করলেও পরবর্তীতে 
রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য সরিয়ে নেয়া বিডিআর সদস্যদের পলায়নের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। 


খ। বিডিআর সদর দপ্তরে পিলখানাহ্্‌ অধিকাংশ বিডিআর সদস্যই বেসামরিক পোষাকে লুটপাটকৃত অর্থ সম্পদ 
এবং হালকা অস্ত্র নিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১৪০০ ঘটিকার পর হতেই সেনা আক্রমনের আতংকে 
পিলখানা ছেড়ে পালিয়ে যায়।' 


জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করন। 


ক। বিডিআর বিদ্রোহে ও হত্যাকান্ডে পিলখানাস্থ সকল ইউনিটের সকল সদস্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশ 
গ্রহন করেছে। বিশেষ করে ৪৪, ৩৬, ১৩, ২৪ এবং সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নসহ বেশ কিছু বেসামরিক সদস্য এ 
বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। 


খ। বিডিআর বিদ্রোহে নেতৃত্ব, বিডিআর সদস্যদের পর্যালোচনা ও সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নে প্রতিয়মান হয় 
যে, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের বিদ্রোহে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সদস্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। 
তাছাড়াও ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সদস্যরাও বিদ্রোহে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। নেতৃত্বাধীন বিডিআর 
সদস্যদের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, করণিক পেশার বিডিআর জওয়ানরা কার্যকরী ভূমিকা রাখে। 


গ। বিডিআর বিদ্রোহের পূর্ব থেকে সাধারন সৈনিকের মাঝে অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও মনগড়া তথ্য প্রচার করার 
প্রেক্ষিতে বিডিআর বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরে বহু সংখ্যক বিডিআর সদস্য স্বপ্রনোদিত হয়ে অস্ত্র নিয়ে বিডিআর 
বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। 


বিডিআর বিদ্রোহের সাথে জড়িত বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতা প্রমানের জন্য প্রয়োজনীয় 


তথ্য প্রমান সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই, তথ্যের উৎসের সঠিকতা যাচাই এবং বিডিআর বিদ্রোহের সাথে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সীমাবদ্ধতার কারণে সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়নি। 


১৩। 


১৪। 


বিডিআর 


ক। আইন/বিচার। বিডিআর এর প্রচলিত আইনে বিদ্রোহের জন্য সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর এবং এ আইনে 
বিভাগীয় আইন অনুসারে বিচার করা হয় না বিধায় বিভাগীয় অফিসারগণ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। 
বিডিআর শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (সংবিধান ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী) হওয়া সতেও তাদের জন্য প্রচলিত 
আইনে শাস্তির বিধান নমনীয় হওয়ায় সাধারণ সৈনিকরা বিদ্রোহে অংশগ্রহণে অনুপ্রানিত হয়। বিডিআর আইনে 
বিদ্রোহের ব্যাখ্যা সেনা আইনের ৩১ ধারার বিধান অনুযায়ী না হওয়ায় পিলখানার অভ্যন্তরে সাধারণ সৈনিকরা 
বিদ্রোহ দমন/নিয়ন্ত্রণে কোন ধরণের চাপের মধ্যে না থাকায় তারা প্রাথমিকভাবে নিস্তরিয় ছিল এবং পরবর্তীতে 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই কারণে বিদ্রোহের বিষয়ে পূর্বে অবহিত হওয়া বা আচ করতে পারা সত্তেও কেউ 
কর্তৃপক্ষকে জানায়নি। 


খ। বিভাগীয় অফিসার। সেনা ও বিভাগীয় দুই ধরণের অফিসার থাকায় সাধারণ অধস্তন সৈনিকদেরকে 
বিভাজন নীতির মাধ্যমে সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদানের মাধ্যমে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হয়। 


হতাহত। 


ক। পিলখানা বিদ্রোহ ও নৃশংস হত্যাকান্ডে সর্বমোট ৭৪ জন সেনা ও বিডিআর সদস্য এবং মৃতদেহ বিকৃত 
হওয়ার কারণে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই। 


খ। এখন পর্যন্ত মেজর সৈয়দ আবু সাঈদ গাজ্জালী দস্তগীর এবং ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূর এর মৃত্যু 
নিশ্চিত হওয়া যায় নাই বিধায় নিখোঁজ হিসেবে ঘোষনা দেয়া যেতে পারে। 


গোপনীয় 


১৫। 


৯৬। 


১৭। 


গোশশাএ 


গ। এ ছাড়াও বিডিআর বিদ্রোহে একজন সেনাসদস্যসহ মোট ১৮ জন বিডিআর সদস্যের আহত হওয়ার 
বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাদের সুচিকিৎসার যাবতীয় খরচ সরকার কর্তৃক বহন করা যেতে পারে। 


ক্ষয়ক্ষতি। 


ক। পিলখানায় সংঘটিত নারকীয় হত্যাকান্ডে সেনা অফিসারদের ব্যক্তিগত অর্থ সম্পদ যা বিদ্রোহের সময় ধৃংস, 
নষ্ট বা হারানো গেছে তার সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অফিসারের উত্তরাধীকারী নি)কে প্রদান করা 
যেতে পারে। রর 


খ। সরকারী সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে প্রচলিত বিধি মোতাবেক সমন্ৃয়/কার্ধকরী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা যেতে পারে। 


লুটতরাজ ও নির্যাতন 


ক। পিলখানায় বিদ্রোহের সময় যে সকল অস্ত্র, গোলাবারুদ লুটপাট এবং খোয়া গিয়েছে তা যে কো সন্ত্রাশী বা 
জংগী সংগঠন কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে যা দেশের স্বাভাবিক আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য একটি বিরাট হুমকি 
স্বরূপ। পলাতক বিডিআর সদস্যদের গ্রেফতার এবং হারানো সকল অস্ত্র উদ্ধারের জন্য চলমান অভিযান অব্যাহত 
রাখা উচিৎ। 


খ। বিদ্ৰোহী বিডিআর সদস্য দলে দলে বিভিন্ন সময়ে অফিসারদের বাসভবনে জোরপূর্বক প্রবেশ করে অস্ত্রের 
করার হুমকি দিয়ে নিজেদের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সুবিধা হয়। এতে যৌথ সেনা অভিযান বিলবিত ও ঝুঁকির মাত্রা 
বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। 


বহিঃশক্তির সংশ্লিষ্টতা 


ক। বিডিআর বিদ্রোহের পিছনে বহিঃশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য বা সমর্থন আছে কি না তা উচ্চ পর্যায়ের 
একটি তদন্তের মাধ্যমে বের করে দায়ী ব্যক্তি/সংগঠনের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে 
ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার সম্ভাবনা থেকে 
যাবে। 


খ। পিলখানায় স্মরণকালের ইতিহাসে সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহে অংশগ্রহণকৃত সদস্যদের সাথে কথা, কাজ 
ও আচরেণের মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী কোন জংগী সংগঠনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য, সমর্থন এবং সংশ্লিষ্টতার 
বিষয়ে কোন তথ্য, আলামত বা পূর্বাভাষ বিদ্রোহের পূর্বে বা পরে কখনই পাওয়া যায়নি। 


গোপনীয় 


১: ২৭ 


